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লিধকেদ কথ্রা 


ভারতবর্ষে র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গনপ্তীবপ্নবের ধারা এবং সশস্দ 
সংগ্রামের প্রচেত্টার একটি বিঁশঘ্ট ভূমিকা রয়েছে । ১৮%৭৯/৮০ গ্রান্টাব্দে 
প্রচারিত বাসুদেব ফাদংকের ডায়েরি যেমন এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণার সুন্টি 
করোছিল মন্তিসন্ধানী ভাবতবাসীর মনে" ঠিক অনুরূপ কিম্বা আরও বেশী 
আলোড়ন জাগিয়োছল ক্ষ দিরাম-এর ফাঁসি । ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে তিলক এবং 
পরার্জপের রাজনোতিক রচনা ও বন্তৃতা, এবং বাংলায় অরাঁবন্দ, ব্রহ্ষবান্ধব ও 
[বাঁপনচন্দ্রে পুর্সস্বাধীনতার দাঁব দেশের মানাসিকতায় যে বেদনা ও উৎকণ্ঠা 
ঢেউ তুলেছিল, তারই ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছিল ষতান মুখাজাঁ রাসাবহারী বসু, 
সাভারকর ও হরদয়ালের মত নেতৃত্ব, ভারতের মাটি থেকে অনধিকার প্রবেশকারী 
শোষক ও 'নপাঁড়ক িটিশ শাসনের মূলকে উন্মুিত করে ফেলে দিতে যাঁরা 
জীবনপণ করেছিলেন । 

আঁহংস ও ভসহযোগ আন্দোলনের যে ধারা গাম্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রবাঁহত 
করেছিল, তার প্রভাব যে সাম্রাজাবাদী শান্তব ওপর চাপ সংন্টি করোছল, তাতে 
সন্দেহ নেই । তাছাড়া এই বাট ও বিস্তৃত ভূখণ্ডের গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের 
চেতনাকে প্রবাঁহত করতে পারাব কাতিত্বও গান্ধীর । তবুও একথা 1নঃসন্দেহে 
বলা চলে যে, ভাবতে ব্ঁটিশ শাসনের ভিত ধসিয়ে দিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবের 
সোত। নীত ও বিবেক নিয়ে বাঁণক ও সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশ জাতির কোন মাথা 
ব্যথা ছিল না। “1176 811051) তি10 0108 0759 118 111010 (0 0] 0]) 
098701)1 1)1105016৯ কিন্তু সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা যার উৎস 
নেমোছল কাদ-কে' অরাঁবন্দ এবং তিলক থেকে, এবং যার প্রবাহে মিশেছিল রুষ্চ 
বমণ, মাদাম কামা, রামচন্দ্র, ববকতুল্লা থেকে শরে করে বাঘা যতীন, স্ সেন, 
ভগৎ সং এবং নেতাজী সুভাষসন্দব মত অদম্য বাক্ষিত্বেব অপ্রাতিবোধ্য মোত, সেই 
প্রবল এবং দুর্বার স্রোতের ধারাতেই যে শেষ পধন্তি তাঁলয়ে গেল ব্রিটিশ শাসনের 
মর্মব প্রাসাদ, একথা স্বীকাব করতে অন্ততঃ দিধা বোধ করেনান ব্রিটিশ 
সাংবাদকেরা । 41159801005 700 1015 10৩10 190 10601 01 1110 11911 
5106, [17017 [1018119 11 (116 1110121) ১110 1101961৬০06] 01. 16 
1011 5109. [0 919/19 0%/09 1101) 1119 00৬91101001) 01 11019 
[1096 1016 0৪০1৮০০০ ০0131710151) 10019, 1116 [10012 21175) 10161)0 00 
1010861 06 0:1565/0111)0.--201)8611:021063, 

117916 ০0817 01019 09 11609 0০০ 016 [10191 1200091 41005 
তত, 195191760 (116 6170 01173110151) 17119 11 111019৮1701) 7099. 


মান্তসংগ্রামের এই প্রবল এবং বিশিষ্ট ধারাটির অনুসরণ করতে গিয়ে আমার' 
মনে হয়েছে যে, বৈপ্রাবক কর্মধারায়, দেশাত্মবোধের প্রেরণায় এবং দুঃসাহসিক 
আত্মদানের সাধনায় পাঞ্জাবকে বাংলাদেশই দীক্ষা দিয়ে এসেছে । ১৯০২ সালে 
কলকাতায় ব্যা1রস্টার প্রমথ মিত্রের নেতৃত্বে যখন গুগ্তসামাতির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় 
তখন স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধাতি এবং চিন্তাধারা প্রসারের কাজে 
অগ্রণী হয়ে এসোঁছিলেন দুই নারী-_ভাঁগনন নিবেদিতা ও সরলা দেবী। ১৯০৫ 
সালে লালা লাজপত রায় কলকাতায় এসে নবেদিতার সঙ্গে দেখা করেন এবং 
সরলা দেবীর কাছেও যান । “17617 1911)9 [21 ০81100 01) 1161. 017 0116 
7150 09 516 ৬5 110 9 110116 110 61 1.01911 ৮/%166 101 1101 
1610071 01 (৬/০ 110105. 175 50100609000 11) 5০01176 1101 1160 00. 
__])]1, 3. 3. 1210010061 : 71111020170 20101791152) 11) 11012, 

যতীন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবে যান ১৯০৬ সালে । উদ্দেশ্য £ পাঞ্জাবে 
বিপ্লবের বীজবপন | নি সর্দার ীকষণ সং ও সর্দার আঁজত সিংকে 
স্বাদেশিকতাব দশক্ষা দেন। ন্যাশনাল আক্কাইভে রক্ষিত পুণীলস িপোর্ট থেকে 
জানা যায় যে, অজিত সং ও সরলা দেবীর দেশাত্মবোধক ও উত্তেজক কিছু রচনা 
লালাজীর পাঞ্জাবী প্রেস থেকে ছাপা হয়ে সাধারণের মধ্যে বিতারত হয় । 1 

এরপরের যুগে আমরা পাই রাসবিহারা বস্তুকে, যাঁর নেতৃ-স্ব সমগ্র উত্তর ভারতে 
একটি বৈপ্লাঁবক সংস্থার সৃষ্টি হয়। সোঁদন রাসাঁবহারশ বঙ্গুর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের ভাই বালমুকুন্দ, আমশীরচাঁদ ও অবধাঁবহারীর নাম 
উল্লেখযোগ্য । ১৯১৫ সালে ঘদর বিপ্লবের নেতাও ছিলেন রাসাঁবহারী বশ । 
সোঁদিন তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কতার সিং সরোবার নাম উত্জল 
হয়ে আছে পাঞ্জাবের মানত সংগ্রামের ইতিহাসে । 

এই কর্তার সিং সরোবাই ভগৎ সিংএর হীরো । তবু ভগৎ 1সংকে ছুটে 
আসতে হয়েছে কলকাতায় । কলকাতায় এসে তিনি আশীবাদ চাইতে গেছেন 
শনরালম্ব স্বামীর (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) কাছে। রাজনোতিক চেতনায় 
ভগৎকে 'যাঁন অনুপ্রাণিত কবেছেন তিনিও এই বাংলার মানুষ শচী্দ্রনাথ 
সান্যাল। শচীন সান্যালই রাসাঁবহারী বস্থুর পর উত্তর ভারতের নেতা । ভগৎ 
[সং-এর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত হয়ে থেকেছেন বর্ধমানের ছেলে বটুকেশবর 
ও কলকাতার যতীন দাস। দধাঁির মত আপন আঁস্থতে বজ্জানল জ্বালিয়ে 
গেছেন যিনি, তিনিই যতীন দাস । শেষ মুহূতে স্বাধীনতার তরুমূলে রন্ত- 
দানের যে প্রেরণা অনুভব করেছিলেন ভগং সিং, তা এই যতন দাসের দান। 

ভারতে ববপ্নব আন্দোলনের উজ্জ্বলতম একটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে 'হিন্দু- 
স্থান রপাবালকান আসোসিয়েশন বা হন্দস্থান সোস্য।লিস্ট রিপাবলিকান 
আযাসোসিয়েশনের কমধারা। এই অধ্যায়ের দু”ট ধারায় চট্টগ্রাম এবং পাঞ্জাব ; 


(711) 


_ চট্টগ্রামের নেতা সূর্য সেন এবং পাঞ্জাবের আন্দোলনের নধ্যনখি ভগৎ সিং । 
দু'জনেই ফাঁঁসর মণে প্রাণদান করেন। ভগৎ সিং মৃত্যুবরণ করেন মাত চব্বিশ 
বছর বয়সে । উত্তেঞ্জনা বা আবেগে নয় “ব্লব কে তান অনুভব ঞরোছিলেন 
এক গভীরতর অর্থে । তাঁর এই অনুভব অত্যন্ত পাঁরণত ও আধুনিক ছিল 
বলেই সন্ত্রাসবাদ নয়, দেশের জন্য আত্মদানের প্রেরণাকে তান সাধারণের মধ্যে 
ছড়য়ে দিতে চেয়েছিলেন । 

সর্দার ভগং সিং এবং তাঁর সহযোগী বিপ্লবীদের জীবনী অবলম্বন করে 
স্বাধীনতার সংগ্রামের একটি উত্জঙ্ল অধ্যায়কে গ্রান্থত করতে চেয়েছি । যা কিছু 
তথ্য নানাভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা” ধারাবাহিকভাবে সাঁজয়ে দেওয়ার 
চে্টা করোঁছি। এই সব তথ্য-_-সরকারাী মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত মালমসলা, 
ব্যান্তগত সংগ্রহ থেকে সমসামায়ক পন্রপান্রকার কাটিং প্রভৃতি যিনি 'নাদ্বিধায় 
আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীকরণচন্দ্র দাস, শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের 
অনুজ । শুধু তথ্য সংগ্রহ দিয়ে নয়, তিনি নানাভাবে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছেন 
এই গ্রম্থরচনার কাজে । তাঁর কাছে আমার কততজ্্রতার সীমা নেই । 

ভগ িং-এর ভাগিনেয় ও গ্রীমত অমর কাউর-এর পত্র জগমোহন সং কিছু 
দুষ্প্রাপ্য ছবি আমায় এনে দিয়েছেন তাঁর ব্যান্তুগত সংগ্রহ থেকে । তাছাড়া যাঁদের 
কাছে উৎসাহ ও উপদেশ পেয়োছি তাদের মধ্যে বি্লবী বিজয়কুমার সিংহ 
( বর্তমানে হায়দরাবাদ [নিবাসী ) এবং কুলবীর সিং (ভগৎ সিং-এর অনুজ )'এর 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

৮১, রাজা বসন্ত রায় রোড সন্তোষকুমার আধকারা 

কালকাতা--২৯ 

১লা আষাঢ়, ১৯৭৮ 


ক ৩ [9,506 95215 01131101517 [10019) 09 11101)96] [50210657228 42. 
1 1701776/101. 4১080501901, 95. 24৭-850 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯০৭ সাল নানাদিক থেকে 
উল্লেখযোগা । এই বছরেই তাঁর 'বন্দেমাতরমণ পান্রকায় অরাঁবন্দ প্রকাশ্যে 
বিপ্লবের বাণী প্রচার করলেন । তিনি লিখলেন-_ব্রিটিশশাসনমন্ত পূর্ণ 
স্বাধীনতা ছাড়া ভারতের রাজনৌতক আকাঙ্কষা তৃপ্ত হবে না। অরাবন্দের 
নিরেশে ১৯০৭ সালেই বারীণ ঘোব মাণিকতলায় মুরারিপুকুর রোডের 
বাগানবাড়িতে গুপ্ত সমাতির আড্ডা স্থাপন করলেন এবং উল্লামকর দত্ত ও 
হেমচন্দ্র দাসের সহায়তায় বোমা তৈরী করলেন । অরবিন্দের বন্তুতা ও রচনা 
শুধু বাংলায় নয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ঘুবসমাজের মনে জাতীয়তা- 
বাদের প্রবল প্রেরণা এনে দিলো । নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতৃত্বের বিরদ্ধে 
দাঁডয়ে জাতীয়তাবাদী যুবসমাজ স্বাধীনতা ও ম্বরাজের দাবিকে [সাচ্চার 
কণ্ঠে উপম্থাঁপত করলো । 

যুগান্তর? ও 'বন্দেমাতরম'-এর বিপ্লবাত্মক আদরের বাণী উত্তরপ্রদেশ 
ও মহারান্ট্রেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবের শিক্ষিত জনচিণ্ডে বিদ্রোহের 
ভাবধারা কিভাবে প্রভাব বিদ্তার করছিল, তার কি্ঃটা পাঁরয় আমরা 
পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্নর ডেনাঁজল ইবেটসনের লেখা রিপোর্ট থেকে 
পাই। ১৯০৭ সালের প্রথমার্ধে পাঞ্জাবের অবম্থা বর্ণনা করতে গিয়ে 
ইবেটসন লিখোঁছলেন_ 

€.০.116 176৬/ 10625 ৬4918 901701160 (0 015 600108160. 
0195595 270 21070100 11011] 11) (110 10911) (0 1110 [016920915, 
01010 2110 5101001115. 

( নতুন চিন্তাধারার প্রসার প্রধানত: শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতর এবং তার 
মধ্যেও উকীল, কেরানী ও ছাব্রসমাজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়োছল। ) 

পাঞ্জাবের সবন্্ ইরেজাবদ্ধেষের মনোভাব নিয়ে গণ-আন্দোলন যে দানা 
বেধে উঠছে, তার উল্লেখ করে তিনি লেখেন__“রাওয়ালাপাণ্ডি, শিয়ালকোট 
ও লায়ালপুরে ইংরেজবিরোধী প্রচার কাজ প্রকাশ্যে এবং প্রবলভাবে করা 
ছচ্ছে। প্রদেশের রাজধানী লাহোরে এই প্রচার মারাত্মক রুপ নিয়েছে এবং 
প্রচণ্ড অশান্তির সৃষ্ট করেছে৷ » 


সার ভগং সিং--১ 


(|) 1:217016, 006 02101691016 1175 1010911006১ 1109 
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সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষের যে আঁগন পাঞ্জাবে দীর্ঘাদন ধরে 
ধোঁয়াচ্ছিল, হঠাৎ দাবানলের মত তআ জলে উঠলো, যখন সরকার প্রবাতিত 
জলকর ও ও্পনিবোশক করের বিরদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান 
জানালেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ । 

১৯০৬ সালেই পাঞ্জাবে বিপ্লব আন্দোলনের বাজ বপন করোঁছিলেন 
সর্দার আজত সিং। বড় ভাই কিষণ সিং, ছোট ভাই শরণ সিং, সুফী 
অন্বাপ্রসাদ, ঘাঁসতা বাম প্রমুখের সহযোগিতায় অজিত সিং ভারতমাতা 
সংঘে'ব প্রাতিষ্তা করেন ।২ বাংলা থেকে বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময়ে পাঞ্জাবে এসে পেৌছেছিলেন এবং কিষণ সং-এর 
ওপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল ।৩ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত “ঘুগান্তর' 
ও অন্যানা প্রচার পান্রকাও গুপ্তভাবে লাহোরে এসে পৌছোচ্ছল। স্যার 
ডেনাঁজল ইবেটসন তাঁর নোটে উল্লেখ করেছেন যে, চেনাব ক্যানেল কলোনি 
ও বারিদোয়াবের গ্রামগুলিতে কানেল করকে উপলক্ষ্য করে প্রবল 
অসন্তোৰ ও বিক্ষোভ এবং ইংরেজাবদ্ধেব মাথা নাড়া দিয়েছে । এই 
বিক্ষোভকে চরম আন্দোলনে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে । 

প্রকাশা আন্দোলনে সেদিন সর্দার অজিত সিং ও কিষণ সিং-এর পাশে 
এসে যানি দীড়িযৌছলেন, তিনি পাঞ্জাবের সর্বজনমানা নেতা লালা 
লাজপত বায় । 

ইর্ধলশম্যান পান্রকার বিরুদ্ধে লালাজীর আঁভিযোগক্রমে যে মানহানির 
মামলার শুরু হয়, তার রায়ে বিচারপাঁতি ফেন্চার এই অবস্থার বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে বলেনঃ 

১৯০৭ সালে পাঞ্জাব আইন সভায় ক্যানেল'কলোন সংক্রান্ত িলাট 
উপস্থাঁপত করা হয় । বিলের ধারাগ্ঁল পাঞ্জাবের কয়েক শ্রেণীর লোকের 
মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করে । বিরোধীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, 
গভর্নমেণ্ট উপানিবেশবাসীদের কাছে হাতিপর্বে যে সব প্রাতশ্রুতি 
দিয়োছিলেন, এই বিলে সেইসব প্রাতশ্রাতকে লঙ্ঘন করা হয়েছে । বিলের 
ধারাগ্ীল উপানিবেশবাসীদের স্বাথের বিরোধী । এই উপাঁনবেশবাসীদের 
বেশীর ভাগই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সৌনক । এও দেখা যায় যে, ভারত 


সরকারের পাঞ্জাব বাহিনীর সিপাইরা কৃষক সমাজের মধ্যে থেকেই 
এসেছে। 

দেখা যাচ্ছে যে, এই বিলের বিরুদ্ধে চারদিকে আন্দোলন শুরু হয় 
এবং বাদী (লালা লাজপত রায় ) নিজেও এই আন্দোলনে যুক্ত হন । এই 
সময়ে পাঞ্জাবে আজত সিং নামের এক ব্যন্তি এই আন্দোলনে অগ্রগণ্য 
ভূমিকা নেন। ংলিশম্যান* পন্রিকায় এই অজিত সিংকে লালা লাজপত 
রায়ের লেকট্ন্যাণ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্তু লালা লাজপত রায় 
এই মন্তব্যে আপাতত করে অজিত সিং-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ অস্বীকার 
করেছেন । অবশ্য বাদী স্বীকার করেছেন যে, কিষণ সিং-এর মাধ্যমে 
ভাঁজত সিং-এর সঙ্গে তার পাঁরচয় ঘটেছিল । 

মি, ফেচার ২৭শৈে মার্চ তাঁরখে অনাশ্ঠিত একটি 'বিক্ষোভসভার 
উল্লেখ করে বলেন যে, “বাদী (অর্থাৎ লালা লাজপত রায় ) এই সভায় 
প্রস্তাবিত বলের বিরুদ্ধে বলবার জন্য আমান্ভ্রত হন এবং তাঁর ভাষণ দান 
করেন । এই সভায় আঁজত সংও বন্তুতা দেন। বাদী (লাজপত রায় ) 
বালেছেন, অজিত সিং তাঁর বন্তুতায় কড়া কড়া শব্দ ব্যবহার করেছেন 
গভনমেণ্টের বিরুদ্ধ । কিন্তু তান (বাদী ) মনে করেন না যে, ওই সব 
ভাবা আইনত: আপত্তিজনক |” 

রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরেই বিটিশীবারোধী এই আন্দোলনের ধারা 
প্রবল হয়ে উঠোছল | ৬ই জুন তারিখে কমন্স সভায় বিবৃতিদানকালে লর্ড 
মোরলে (101 [1০9116%) বললেন যে, ১লা মার্চ থেকে ১লা মে_এই 
দু'মাসের মধ্যে পাঞ্জাবে বিক্ষোভকারীরা মোট আঠাশাটি সভার অনুষ্ঠান 
করেছে । এর মধ্যে পাঁচটি কৃষক সম্প্রদায়ের স্বাথে এবং তেইশটি 
রাজনোতিক কারণে অন্হ্ঠিত | 

গভনর জেনারেল লর্ড মিন্টো কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁর ভাষণ 
প্রসগক্রমে বলেন-উ 
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( বছরের প্রথম দিকের ঘটনাগ্লিকে আমরা ভুলে যেতে পার না। 
এইসব ঘটনার মধো রয়েছে লাহোরের দাত্গা, ইউরোপীঘাদের অহেতুক 
অপমান, রাওয়ালপাণ্ডির দাঙ্গা, পাঞ্জাবের অকথা সম্পাক প্রাদেশিক 
শাসনকর্তার গুরুত্বপর্ণ আঁভমত প্রভাত । এর ফলে লালা লাজপত রায় 
ও অজিত সিংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভার্উন্যা্স জারি করা হয়। এইসব 
ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পবান্ুচল বাংলাদেশ থেকে প্রতিক দিন খুনঃ লুট, 
বয়কট ও আইনভত্গের এক-একটি কাহিনা। এইসব উদত্জনামলক 
কাজের যারা প্ররোচক, তারা কাজে ফলাফল সম্পর্কে সম্পর্ঁণ উদাসীন । 
ভয়াবহ যা কিছুই ঘটুক, তাতে উদাসীন থেকে এরা বন্তুতা, আপাত্তিকর 
সংবাদ প্রচার, পযীস্তকা ও গোপন সংগঠনের দ্বারা মানবের মনে বিদ্বেষের 
চরম মনোভাবকে উসাঁকয়ে দিতে সদা তৎপর |) 

১৯০৭ সালের ১৬ই এঁপ্রলে ঘটে লাহোর দাঙ্গা । গ্রেপ্তার করা হয় 
“ভারতমাতা সংঘে'র সম্পাদক নন্দাকশোরকে । আঁজত িং-এর বড ভাই 
সর্দার কষণ সিং পলাতক হন। নেপাল থেকে সেপ্টে্বর মাসের ১৩ 
তাঁরখে কিষণ সংকে গ্রেপ্তার করে লাহোরে আনা হয় । কিষণ সং-এর 
বিরুদ্ধে আভিযোগ, তানি ডেপর্ণট সুপারিন্টেণ্ডে্চ ফিলিপসকে প্রহার 
করেছেন। ডিসেম্বর মাসে প্রথম শ্রেণীর ম্যাঁজস্ট্রেটে মি. ব্রেশার-এর 
কোর্টে বিচার হয় এবং িষণ পিং দ? বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন । 

২রা মে তাঁরখে রাওয়ালাপাণ্ডিতে উত্তোৌজত জনতা এক প্রচণ্ড 
গোলমালেব সৃস্টি করে । সরকারের মতে, সর্দার আঁজত সিংই জনতাকে 
বন্তুতাঁদর দ্বারা উাত্তীজত করেন । ভাইসরয় তাঁর নোটে লিখোঁছলেন__ 


_-”[765 ৬85 ০000৮111090 (726 01)9 10620 2170 0017119 ০0 
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111০ 10090177017 ৮25 [80091 21) 270 1015 70101001790 
8010 1 0195611117201116 56016101) ৮25 4৯11 9110617--? 

(তিনি দৃঢনিশ্চিত যে, এই আন্দোলনের মস্তিক হান্ডে লাজপত রায় 
এবং রাজদ্রোচ প্রচাবে তার উল্লেখযোগ্য প্রাঁতাঁনাঁধ হলো আঁজত সিং।) 

ভাইসরয়ের নোটের ভিন্ত ছিল প্রাদেশিক গভনবি ইবঝেসনের নোট । 
ইাবেটসন স্পম্টই বলেছিলেন 

+৯901176 091 1179 192909175 1০9০910506০ 01111051176 131711151) 
০ 01116 0091017115 :-১৮ 

( নেতাদের মধ্যে কাবও কারও উদ্দেশ ব্টিশকে এদেশ থেকে তাঁড়য়ে 
দেওয়া) 

প.লিস আাঁকসার মি ফেন্টন তাঁর একটি চিঠিতে লেখেন_ 

“| 1092 0720 /৯]10 91057, 2, 160(1:61: 0169,01760 (0 & 
171760 00170090159 01 22091170815 07 ১0008. 079 019 
9109010 1101 7085 1176 07102017060 16৮91706 270 51)07010 
19515115 0011001. 

“] 15 2. 0109511017/ ৮৮176110091 11)0016 15 1701 51001010171 
০ড10017009 92071751 4৯]16 9117518 001 2 107959908161011 0117007 
99০0. 143 091 1170121) 7১617291 0০006.% 

(+আাম শ,নেছি, অজিত সিং নামের এক অধ্যাপক জমিদারদের এক 
বিরাট সমাবেশে বলেছে যে, তারা যেন বধিতি হারে ট্যাক্স না দেয় এবং এই 
ট্যাকা আদায়ের চেষ্টাকে প্রতিভত করে । 

শজছ্ঞাস্য এই যে, অজিত সিংকে ভারতার দণ্ডাঁবাধর ১৪৩ ধারায় 
আঁভযমুন্ত করার মত যথেষ্ট সাল্ষ্য প্রমাণ আছে কিনা |”) 

আঁজত সিং-এর বিরদ্ধে পাঞ্জাব গভনমে্টের অভিযোগ ক্রমেই 
পুঞ্তভূত হতে থাকে | মাত্র তেইশ বছর যার বয়েস, সেই তরুণ যুবক 
একটা ঘার্ণ-ঝড়ের *মত ফিরোজপ্‌ব" লায়ালপুর ও জলম্ধরে, লাহোরে ও 
রাওয়ালপাণ্ডিতে আঁশাক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ ও ইংরেজ- 
বিদ্বেবের ইন্ধন ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন । অথচ আইনের আওতায় 
আনবার মত যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করাও গেল না। শেষ পযন্তি গভর্নর 
গণ-আন্দোলনের দুই নেতাকে ১৮১৮ সালের কুখ্যাত তিন নন্বর 
রেগলেশনে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিলেন । ৮ই মে তারিখে পালামেন্ে 


ে 


একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব মি. মোরলে জানালেন, তিনি ভাইসরয়ের 
কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়ে জেনেছেন যে, পাঞ্জাবের পারিষ্থাতি জতান্ত 
বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । পাঞ্জাবের গভনর স্যার ডেনজিল হবেটসন 
অতান্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও যোগা শাসক । তিনি আন্দোলনকারীদের 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগা দু'জন নেতাকে গ্রেপ্তার কবে আনা কোন প্রদেশে 
পাণ্িয়ে দেওয়ার জনা ভাইসরয়ের অনুমতি চেয়েছেন । ভারত সরকাবও 
স্বীকার করেছেন যে আঁবিলন্বে তানব্প বাবস্থা গ্রহণ করা উচিত । 
গ্রেপ্ার। পরোয়ানা ও জার বরা হয়েছে ।৯ 

মে মাসেব ৯ই তাবিখে লানোবে লালা লাজপত রায়ণে এবং ৩রা জুন 
[কিরোজপ,রে জিত সিকি পঞলস গ্রেপ্তার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বার্মার 
মান্দালয ?জলে নিবাসনে পাঠায় । 

লালাজা & আজত সিং-এব গ্রেপ্ধারকে কেন্র্র পরবে শপ, লাভোবে নর, 
'পাঞ্জাবর সবর প্রবল বিক্ষাভের স্ন্ট হয় | ১০ই €& ১১ই মে হারিখেব 
আমমতবাজার পান্রকার সবাদে জাণা যায় যে, কিহ্গাভ দমন করার জন্য 
লাহোরের বাস্তায় £সনা নামাতে হয়। 

প্রচণ্ড আলোডন পঠে পালণমেণ্টেও।  বিবোব। পক্ষেব সভাবা ১৮১৮ 
সালের তিন নন্নব বেগলেশন প্রয়োগের যৌক্তিকতা চালে করবেন । এই 
রেগুলেশনেব আওতায় বাটিশ উপনিবিশের নিবাপজ্াব জনা যে-কোন 
বান্ীকে কোন কারণ না দেখিয়ে আটক রাখার অপ্রাতিতত ক্ষমতা দেও 
হয়েছিল গভনমেণ্টকে । লর্ড মোরলের উক্তিতে মভাবা সন্তুষ্ট হন না। 
১৭ই নভেম্বব দঃজনকেই নস্ট কবা হয়। 

পাঞ্জাবের এই পাঁরবেশে ১৯০৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বব আরিখাঁট 
উল্লেখযোগা হয়ে উঠলো আব একটি কারণে । লায়ালপুর জেলার বঙ্গা- 
গ্রামে সকাল নণ্টায় সর্দার কিষণ িং-এর ঘরে জন্মগ্রহণ কবালা একটি 
শিশু পরবভীকালে ভারতীযঘ় বিপ্লবীদের মধো যাকে বাজকুমাব বলে 
অভিহিত করা হয়েছে । (40070920016 1006 [00127 
18৮৬ 091)00101191155 ) 

ভগৎ সিং-এর পারিবাঁরক ইতিহাস লক্ষ্য করলে মনে হবে" সে হীতহাস 
যেন এক মহাবিপ্লবীর জন্মমহতেরর প্রস্তুতিপর্ব। পিতামহ অন পিং 
জলন্ধর জেলার খটকার-কালন গ্রামের আঁধবাসী 1১০ জীবিকা চাষ আবাদ, 
[কিন্তু অজন সিং পাঁণ্ডত বলে খ্যাত ছিলেন । আর্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত 


৬ 


থেকো তনি সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করা ও জনহিতৈষণার কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন। অর্জন সিং গ্রামবাসীদের মধ কাজ করেছেন এবং 
এক সময়ে (১৮৯৩ খু) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেও যোগ দিয়োছিলেন | 
জলন্ধর থেকে লায়ালপুরে শিশুপুত্রদের নিয়ে অজন সিং চলে আসেন এবং 
বঙ্গাগ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন । 

গজনি সিং-এব তিন পুর্রের মধো বড কিধণ সি-ই ভগৎ সিং-এর পিতা । 
পিতা অজন সি-এর কাছে কিবণ সিং এক স্কারমন্তর মনের প্রভাব 
পেলেন, কিন্তু জাভীয়তার বোধ ও দেশপ্রেম লাভ বরলেন  শক্ষক স্ন্দব 
দাসের কাছে | এই সুন্দর দাস প্রেরণা দিরোছিলেন ফ্বাজাতাবোধের যে 
প্রেবণায় কিষণ সং ও তাঁর ভাই আঁজভ সিং পাঞ্জাবের চাবীদেব মনে 
বাদ্রোঙের বীভ বপন কবে ব্রিটিশ শাসণকে অগ্রাা করার শক্তি সণ্াব 
কবোছিলেন । পিতার মত কিবণ সিংও সমাজসেবায় নিজেকে মগন করে- 
ছিলেন । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লালা লাজপত বায়ের সহযোগিতায় তিনি একটি 
অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন | সমাজসেপাব কাজ থেকে রাজনীতিতে সরে 
এলেন তিনি ১৯০৬ সালে, 'ভারতমাতা সংঘের মাধামে। পাঞজাবের 
কৃবকদেব ওপর থেকে অবিচার ও শোবণ দূর ধরার জনা অজিত সিং-এর 
সত্গে তিনিও আন্দোলন করেছেন এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে আশাক্ষিত কবক্দের 
সংঘবদ্ধ করে তৃলেছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও তার যোগ 
নিবিড় ও সারুয়। 

কিবণ সং এদিকে যেমন বারদোয়াবের কুবক সংগতধনের কাজ 
করেছেন, জাতীয় কংগ্রেসের জন্য সহানুভূতি ও আনূুকুলা জানয়েছেন, 
অনাদিকে পাঞ্জাবের গুপ্ু সশম্ত্র বিপ্লবের কাজেও সহায়তা করেছেন । 
গদর বিপ্তবের অনাতম নায়ক কর্তার সিং সরোবাও তাঁর কাছে ধণ স্বীকার 
করেছেন । লাহোর ষড়ফন্ত্র মামলার নাথ থেকে জানা যায় যে, কিষণ সিং 
সরোবাকে একবার এক হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছিলেন । 

আর ভগৎ সিং-এর কাকা অজিত সিং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চোখে এক 
দূর্ধৰ্ঘ নায়ক । লাহোরের 1). &. ৬. কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আঁজত সিং 
প্রথম জীবনে শিচ্চক ছিলেন। পাঞ্জাবে গুপ্ত আন্দোলন ও চরমপন্থার 
প্রবর্তক হিসেবে অজত সিং-এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বারদোয়াব ও 
চেনাব ক্যানেলের উপনিবেশগুলিতে সরকার প্রবর্তিত নূতন করনীতির 
প্রাতবাদে তানি কৃষকদের আন্দোলন পাঁরচালনা করেন। এই উদ্দেশ্যে 
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সৈয়দ হায়দার রেজার সঙ্গে তিনি ইন্ডিয়ান পেট্রিয়স” আসোসিয়েশনের 
প্রতিষ্ঠা করেন । বৈপ্লবিক সংস্থা 'ভারতমাতা সংঘ” ও পাঘ্রকা “পোশো- 
ঘা'র প্রাতিষ্ঠাও জিত সিংই করেন । তাঁর দুই ভাই-_কিবণ সিং ও শবণ 
সিং তার ভারতমাতা সংঘে ঘোগ দেন । এই সংঘের সঙ্গে আর যাঁরা যক্ত 
ছিলেন, তাদের মপো কর্তার সিং মেহতা আনন্দাকাশোর, ঘঁসিতা রাম ও 
জিয়াউল হকের নাম উল্লেখ্য । এই ছাঁজত সিং পাঞ্জাব সরকারের কাছে 
ভীতিজনক্ হরে উঠোছিলেন । একটি সবকারী নোটে১১ তাঁর সম্বন্ধে 
বলা হয়-- 

4৯11 91115]) 07017111015 1251 15/0 17101011)5 1095 11910 ও 
9015621)1 501195 911776011170১ 270 185 01001019 ৪৫৬০9০46৫ 
560101018. 170 0198115% 0851) 109 0০ 569101080 &% 01709.” 

আর্থাৎগত দুই মাসে আাঁজত সিং ক্রমান্বায়ে সভাসমাত করেছেন এবং 
প্রকাশ্যে বিদ্রোশ্াত্মক বাণী প্রচাব করেছেন । তাকে অবিলন্বে থামিয়ে 
দেওয়া দরকার । ওই একই নোটে বলা হয় 

“+/৯5119101 4৯016 91751) 010 011191519৬০ 01990 (119 
[0201016 109 11১0, 81690100119 15217011517 2170 09 160. 

“আন্দোলনকারী আজিত সিং ও অন্যান্যরা সাধারণ মানূঘবে বিদ্রোহ 
করতে এবং ইংরেজদের নাক্রমণ করে মান্ত জন কবতে প্রবোচনা 
জুগিয়েছেন 1” 

অজিত সিং সভাসামাতিতে বক্তৃতা করে লোক ক্ষেপিয়ে দিতেন | তার 
বন্তুতায় উত্তোজত জনতা লাহোর ও রাওয়ালাঁপাণ্ডিতে দাঙ্গা বাধিয়েতে 
বলে সরকারী নাথতে মন্তবা করা হযেছে । 

আঁজত সিং নিভীকি ও স্পষ্টবন্তা ছিলেন। তীকে দাঁময়ে রাখবার 
ক্ষমতা সরকারী দপ্তরের হাতে ছিল না। আন্দোলনকে নষ্ট করে দেবার 
উদ্দেশ্যে গভনমেন্ট ১৯০৭ সালের ৩রা জুন তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্্দূর 
মান্দালয়ে চালান করে । কিছদন পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং 
অনেক প্রলোভন তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়। কন্তু অদম্য আঁজত সিং 
প্রলোভন ও নির্যাতনকে অগ্রাহা করে আন্দোলন চালিয়ে যান। 

রক্তের মধ্য রয়েছে জাঠ সম্প্রদায়ের দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা স্পৃহা ও শিখ 
ধর্মের নিভীঁক নিষ্ঠা । ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সংগ্রামের অদম্য ও অক্রান্ত 
সাধনা তিনি উত্তরাধকার সত্রে লাভ করেছেন তার পিতৃপুরুষের কাছে। 


৮ 


একাঁদকে কাকা অনমনীয় যোদ্ধা অজিত সং, অনা দিকে পুণাচারন্র লালা 
লাজপত রাঝের আদর্শ তীর রক্তে রক্তে সন্ারিত। পাঞ্জাবের মাটিতে 
ইংরেজ শাসনের বর্বরতা যখন পাশাবক 'নষ্ঠ্ৰতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন 
ভগৎ সিং-এর বালক-মন এতটুকু € সন্ত্্ত হয়ান : বরং সে প্রস্তুত করেছে 
[নিজেকে সেই দানবের সাথে সপ্রামের জনা । ইতিহাসচ্ছ আঁজত নিং যেমন 
ইতিহাস-চেতনা দিয়েছেন তার মনে, পাণ্ডিত কিষধণ সিং দিয়েছেন তেমনি 
দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমেব বোর | প্রেরণা তযে থেকেছে মহারাষ্ট্রনেতা তিলক 
ও বিপ্লবী অবাবন্দের মাতৃমন্দ্রে শপথ | 

স্মরণীয় তাঁর জন্মমুহতণ্ুকৃও । শিতা বন্দী লাহোর সেন্টাল জেল, 
পিতৃবা শরণ সিং প্াাীলসেব অত্যাচাবে জজাবত, সার আরেক পিতবা আঁজত 
সিং মান্দালয়ে জেলেব নিঃসং্গ সেলে বন্দী । সমস্ত পাঞ্জাব বিক্ষোভে 
উল্তাল। 

মজিত সিং-এব বান্টিহ্ইই ভগৎকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবশ করোছিল। 

সান্দালয় থেকে লাজপত পায় ও আঁজতও সিং দু'জনকেই মুক্ত কারে 
পাঞ্জাবে ফারষে আনা হয়। আঁজত সিংকে এব পব অনেক প্রালাভন ও 
ভাঁতিপ্রদর্শন করা হয়। িন্ত অজিত সিং তার উন্নতশিরে সকল 
প্রলাভনকে যেমন উপেক্ষা করেছেন, নিযাতনকে ও তেমনই সহা করেছেন । 
পাঞ্জাবে কিরে এসেই তিনি জাবার সভাসামাতিতে বন্তুতা শুর করেন। 
১৩-৭-১৯৯ তারিখের অমৃতবাজার পা্িকায় প্রকাশিত হয় যে, তান চার 
ভাজাব লোকের এক সমাবেশে [২15০ 2170 91] 01198110105 «ই পায় 
বন্তংতা দেন । এই অময়ে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় “মতিববানি 
ওরাতন বা দেশপ্রেমকদের ইতিহাস । 

লাহোরের জেলাশাসক অজিত িংকে ডেকে সাবধান করবার চেষ্টা 
করেন । কিন্তু অজিত সিং ম্যাজস্ট্টেকে বলেন-সামি যা ঠিব মনে 
বার, তা করবোই ;₹ কপালে যাই জঃটুক না, তার জন্য ভ্ক্ষেপ করি না। 

বাঁপনচন্দ্র পাল মুক্তি পাওয়ার লাহোরে? এক জনসমাবেশে আঁজত 
সিং জ্বালাময় বন্তুতায তাঁকে জাঁভনন্দন জানান । জেলাশাসকের প্রশ্নের 
উত্তরে তান বলেন_ সবগুলি প্রদেশ এগিয়ে চলেছে, আমি চাই পাঞ্জাবও 
এঁগয়ে চলবে । বিপিন পালের মত দেশপ্রেমিক মীন্ত পাওয়ায় সকলেরই 
আনন্দ প্রকাশ করা কর্তব্য । আম চাই পাঞ্জাবের প্রাতিটি লোক 
শিশুরাও দেশপ্রেম কি তা" বুঝতে শিখুক 1৯২ 
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১৯০৯ সালে পুলিসের অত্যাচার এড়াতে অজিত সিং পারস্য চলে 
যান। সেখান থেকে জার্মানি হয়ে ব্রাজিলে । 

মশার শরণ সিং ৭ লালচাঁদ ফালক ও শর্ণ সিংকে গ্রেপ্তার কারে কঠোর 
অত্যাচার করা হয়। জেলের নির্মম কগোরভায় টি. বি. রোগে জীর্ণ শরণ 
১৯১০ সালে ম.তামুখে পাঁতিত হন । 

ভগৎ-এর জীবনে হার জননীর প্রভাব কম নয় । বিদ্যাবতী ছয় 
পুত্র ও তিন কনার জননী | প্রথম পুত্র জগৎ এগারো বছর বয়সে মারা 
যায । দ্িতাঁয় ভগং। তাঁর পর আরও চার পুত্র কুলবীর, কলতার, 
রাজেন্দ্র ও বণবীব , এবং তিন কন্যা_অমর কাউর, স্সমিন্রা কাউর ও 
শকুন্তলা । ীনবণাতিঙ গাবিবারে বধু বিদ্াবতীর জীবন বেদনা ও আঘাতে 
রন্তান্ত হয়ে থেকেছে । শিশু ভগৎ নিরুতর দেখেছে তার কাকীমাকে 
(অজিত সিং-এর স্ত্রী )--যিনি সারাজীবন নিঃসংগ বেদনায় ছটফট করেছেন | 
ক্ুন্দনময়ী তাব কাকীকে শিশু বলেছে তুমি কেদো না। আম আর 
একটু বড় হই, তাবপর ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে কাকাকে ফিরিয়ে নিয়ে 
আসাবো ।১+৩ 

অজিত সিং ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু অনেক পরে । জওহরলালেব 
চেষ্টায় স্বাধীনতার পূর্ন মুহৃতে তিনি দেশে ফেরেন। আর ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগন্ট তারিখে মারা যান। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা 
ভগবানকে ধনাবাদ । আমাদের সাধনা সফল হয়েছে: 


|| দুই ॥ 


117676৬0100 02]. 215/855 1709 ৪৫৮7090 2170 
01000811610 179101115 01119 01001161) 2) 201৮5 8100. 1:20 
50709816. |] 27 20015 50706515 15 090160650, 015 
ড/8111179 00 2 ৬০1018016 31000901017 [0 21156 05 19290) 
9611)6 9100000191955 ০৫ 111০9 16901010101), 16৬ 01011101095 
(01709699 02171101109 0596910..১ 110172910৬৬ 22171 

১৯০৮ সালের ভারতবর্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে যে প্রবল উৎকণ্ঠা 
ও উদ্বেগের জন্ম হয়োছল তার কারণ ছিল একাঁদকে ইংরেজ শাসনের 
স্বেচ্াচারিতা অন্য দিকে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রেরণা । এই সময়ে 


৯১০ 


বিপ্রবের আদর্শ ও পন্ধার নিশি বহন করে নিয়ে এসেছিল ম্যাাসানি 
(৬2221101) ও গ্যারিবল্ডির জীবনী । ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন 
প্যন্তি একমান্র সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের মনোভাবকে বান্ত করে 
বলতে পারতো । কিন্তু তখনও এই কংগ্রেস এমন কয়েকজন নেতার ইঙ্গিতে 
চলতো, যাঁরা চেয়োছলেন আব্দেন ও য্বক্তির পথে শাসন-সংস্কার মাত্র । 
কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা জানতেন আনেক আত্মতাগ 
মক্তস্র রক্তক্ষরণ 'ও প্রাণ বলিদানের প্রয়োজন আছে । 

একদিকে অরবিন্দ ও বিপিন পাল, অনাদিকে তিলকের প্রেরণায় 
নবজাগ্রত যুবমানস আত্মদান ও ক্চ্জুতার পথ বেছে নিয়েছিল । তারা 
জানাতো, বিপ্লব মানে পর্ণ রাষ্ট্িক স্বাধীনতা । তাই তারা নিজেদের 
বিপ্লবী বলে প্রচার করেছে । কিন্তু শাসক ইংরেজ, ও তাঁদের অনুকরণ 
করে আমরাও, এই নিভী্ক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্প্রাসবাদী নামে ভূষিত 
করতে চেয়োছ । সন্ভ্রাসবাদী মানে, যারা দেশে সন্বাসেব সৃষ্টি করে 
অবাজকতা আনতে চায়। স্বাধীনতা সগ্রামের সৌনকরা নিজেদের 
জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বিপদের মধ ঝাপিয়ে পড়েছে । তারা 
বোমা ও রিভলবার বাবহার করেছে । হাঁসমুখে এগিয়ে গিয়ে কীসিকাঠে 
ঝুলেছে । কিন্তু তাদের উদ্দেশা ছিল, প্রথম--অত্যাচাবেব প্রাতিশোধ 
নেওয়া, দ্বিতীয়--দেশের সাধারণ মানুষকে সজাগ করে তোলা ; আত্মদানের 
উদাহরণ সামনে রেখে ভাঁবধাতের তরুণদের উদ্ভদ্ধ করে তোলা, যাতে 
সবাধীনতার সংগ্রামে তারা এঁগয়ে আল । 

কলকাতায়, পুণায়, নাসিকে ও বোন্বেতে যেমন গুপ্ত বৈপ্লবিক সংস্থা 
গড়ে উঠেছে তেমান উঠেছে লন্ডনে এ পাঁরিসে শামজী কৃষ্বর্মা ও 
মাদাম ভিকোজী কামার প্রেরণায় । পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রায় 
শ্যামজী কৃষ্গবর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করোছলেন । 

দবাধীনতা সংগ্রামকে সফল করতে হলে সশন্ব্র বিপ্লবের প্রয়োজন আছে 
এ কথা সৌঁদন স্পন্ট ভাষায় বলেছেন আরাঁবন্দ ও তিলক দু'জনেই | লণ্ডনে 
কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকরের 'হীণ্ডয়া হাটস' এই সশস্ত্র বিপ্রবের পথকে সুগম 
করবার জনা একযোগে কাজ করেন । মাদাম কামা উদ্দীপ্ত ভাবায় লেখেন__ 
“সভায় বাউলোতে রেলপথে রেলগাড়ীতে দোকানে গির্জায় বাগানে অথবা 
কোন মেলায়_-যেখানে পার, যেখানে জবিধা হইবে, সেখানেই ইংরেজদের 


হত্যা কর।”১৫ 


এই প্রবল ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ £ ইংরেজ ভারতবর্ষে স্বরতান্িক 
শাসন (মাইকেল এডওয়ার্ডসু-এর ভাষায় 73917501911 19510901015াণ)) 
চালাতে চেয়োছিল। এই শাসন-ব্যবদ্থার নগ্নরুপ প্রথম উপলাব্ধ করার 
সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী বিদ্রাহের (১৮৫৭) সষ্টি। সিপাহী 'বাদ্রোহ দমন 
করা হয় ভারতায় সৌনকদেরই সহযোগিতায় । তারপর সারা দেশ জুড়ে 
অত্যাচারের যে তাণ্ডবনৃতা শুর্‌ হয়, তা ভুলে যাওয়া কোন দেশের 
মানবের পাক্ষই সম্ভব নয় । ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত 'বাঁভত 
জায়গার খন্ড খন্ড বিদ্রোতভের ছবি । যেমন ওয়াহাব আন্দোলন, নীল 
বাদ্রাহ, কৃষক বাদ্রাঠ, কোল বিদ্বোভ ইত্যাদি। ১৮৬৫ সালে পাঞ্জাবের 
“কুকা বাদ্রাহ' প্রকৃতপক্ষে নিরম্্ আন্দোলন ছাড়া কিছুই নয়। কিনতু 
সেদিনও এই আন্দোলন দমন করতে ইংবেজ সবকার কামান দেগে নিরল্র 

মানবের দলকে নিশ্চিহ্ন কবে দিঘোঁছালেন | 

একাঁদাকে যেমন এই িদ্য ানপীড়ন, আনাদাকে তৈমনই নিল্জ্জ 
শোবণ। ভারতের প্রাকাতিক সম্পদ অপহরণ করে ইজন্ডের বাঁণক 
সম্প্রদায় কেপে কে উঠতে লাগলো । মার ভারভ জুড়ে দিনের পব 
দিন শুধু দারিদ্রা আর দুভিন্ষি, শুধু মৃত আর হাহাকার | 

এরই মধ্যে আলোকস্তন্ভের মত দাঁডযোছিল ফরাস। বপ্লাবের কাহন।, 
ইতাল।ব মাটসিনিব গুঞুবিপ্রবেব ইতিহাস | 

১৯০৭ সালে আর্থাং ভগং সিং যে বহরে জণ্মগ্রহণ কাবৌছ্িলেন, সেই 

বছবেই বাংলাদেশে এবং কলকাতায় প্রথম বোমা তৈরী করলেন উল্লাসকব 
ও হেমচন্দ্র দাসের সহযোগিতায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ | 
বলা যেতে পাবে, ভগং সিং-এর জ্মনুহৃত: ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার 
এক পরম এভক্ষণ। লাজপত রায়ের রাজনোতিক দদরব্দীদধ, আঁজত 
ীসং-এর আমত্য সংগ্রাম এবং কর্তাব সং সরোবার মহৎ আত্মদানকে 
সমান্বত কবে বিপ্নাবেব কুপকে বিমূর্ত করে তুলতে এই পরম মুহভে 
তার জশ্ম । 

১৯০৮ সালে অর্থাং ভগং ঘখন এক বছরের শিশু তখন মুক্তিসংগ্রামীদেব 
প্রথম শহাঁদ আঠারো বছর বয়সের যুবক ক্ষাদরাম নিভাঁক স্ধয়ে 
“বান্দেমাতরম' ধান দারে ফাঁসির মণ্ডে উঠে দাড়ালেন । এই ক্ষাদরাম 
উল্লাসকর দণ্ত'র হাতের তৈরী বোমা নিয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোবের নির্দেশে 
মনজাফফরপদরে ছনটে গিয়োছলেন । কারণ, অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে মারতে 
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হবে। বোমাকে বিপ্রকীরা হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করোছিলেন কারণ তাঁদের 
উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবধ-_স্বেচ্ছাচারী শাসককে সন্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে আলোড়ন তুলে দেওয়া । শুধু ভারতবর্ষে 
নয়, পাঁথবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লব আন্দোলনেই বোমার ব্যবহার হতে দেখা 
গিয়েছে একই কারণে । ১৯০৭ সালেই কিছ; রাশিয়ান বিপ্লবী বোমা নিয়ে 
জারের প্রাসাদে প্রবেশ করৌছিলেন। উদ্দেশা ছিল জারকে হতা করা । 
তার জাগে ১৯০৬ সালে রাশিয়ান তরুণী দোবোদাঁজকা ওয়ারশ'র গভনর 
ক্ুলনকে হত্যার জনা বোমা ছনড়েছিলেন | ১৯০৭ সালের মাচ মাসে 
৯১৬ সিলভারাস্টন নামের এক রাশিয়ান নারী নিউইয়কে* এক পনলিসের 
দালর ওপরে বোমা নিক্ষেপে করৌছিলেন । বোমাটি তার হাতের মধ্যেই 
ফেচে যাওয়ায় তার ভান হাতটি উড়ে যায়। একই বছরে মফ্কোব এক 
বালিকা বিদ্যালয়ে কুড়ি পাউণ্ড ওজনের একটি বোমা আবিচ্কৃত হয় । 

বাংলার হেমচণ্দরর দাম তার সর্ধ্ব বাক করে ফান্সে গেলন বোমা 
তৈরী শিখ,ত | ফ্রান্সে মাদান বামা তাঁকে রাশিয়ার বিপ্লবীদের সঙ্গে 
পরিচিন করিয়ে দেন। ৩২ মুরারপুকুর স্ট্রীঢে বারীন্দ্র ও উল্লাসকর 
যে?থমা তৈরী করেন, তার শান্ত পরীক্ষা করতে গিয়ে দেওঘরে প্রফল্লল 
চর তাঁ শ্রাণ দিলেন । ীকন্তু সেই বোমা নিয়েই মমজাকফরপুবে 

'সফোডকে মারতে ছুঢেছিলেন প্রফব্ল চাকী ও খাদরাম বন | 

দদরান বশ আগারো বছরের এক য.্‌বক 7যদন কাঁসিতে ঝুলে 
প্রাণ দিলেন সৌদন সমস্ত দেশের সামনে ীবপ্রবীদের তাগ বীর্য ও 
আত্মোঘ্সগেন আদর্শ উত্জবল হায়ে উঠছিল । মহারাস্ট্রির “কেশর)' পান্রিকায় 
তিলক সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করে লিখোছলেন_ 

*]( ৮/2,5 1116 ৬৬55(617) 50191709 115611 01191 9198690 176৬/ 
01179) 179৮৮ 11011910015, 2170 119৮/ 211011)10110111017 2110 10901770-- 
106 10011102919 91:05 ০01 7009 59০9৮০]]11070]11 1১ 90০১1০09০9৫ 
09100100105 :111)6 00107 10005 1001 117০ 1০0৮/91 01 01101211105 1176 
১০৮০1 01 211 211071১1701 00965 1179 00100 10995055 (1)9 
১9080 19 ০1781766 (1)6 07111017 01100111621 511611011, 04৫ 
১৬410 10116 60109 0০ 801070100. 017 0০0৬৫171016 75 
;(07.0690 (0৮/8105 1170 015091061 ৮/1)101) 107০৬4115 0৮116 (0 
116 101109 01101111919 51161751010.” (76517211--30175 22, 1908) 
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অর্থাৎ_পশ্চিমী বিজ্ঞানই মানুষকে নতুন নতুন বন্দুক ও গোলাবারুদ 

* তৈরী করতে শিখিয়েছে । পশ্চিমী বিজ্ঞানই বোমারও স্টি করেছে 1 

বোমা দিয়ে কোন গভনমেন্টের সামারক শক্তিকে ধবংস করা যায় না, 

সামারক বাহিনীর শান্তকেও খর্ব করা যায় না; এমন কি সামারক শান্তির 

ধারাকে পাঁরবাঁতিত করার ক্ষমতাও বোমার নেই । কিন্তু সামারক শী্তুর 

দক্ভ দেশের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তার প্রাত সরকারের দাষ্টকে 
আকর্ষণ করে আনতে পারে। 

এর একুশ বছর পরে ১৯২৯ সালের জুন মাসে ভগৎ সিং দিল্লীর 
সেন্্রাল আসেমার হলে বোমা ফাটানোর সমর্থনে যে বিবৃতি দেন তার 
মধ্যে যেন তিলকের কথাবই প্রাতধ্বান শোনা গিয়োছিল। ১৯২৯-এবর 
৬ই জন তার বিবৃতিতে ভগং সিং বলেছিলেন-_ 

“116 82118010৮95 1101 01190160 (০৮205 2175 1100)৬1- 
00191, 001 2591751 21) 11511101101) 10591” 

বোমা ও রিভলভারকে বিপ্লবের অন্ব্ররুপে ব্যবহার করার জন্য 
সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়_াঁবনায়ক সাভারকার ও গণেশ সাভারকার সচেষ্ট 
হয়েছিলেন । নাসিকে ১৯০৬ সালে প্রাতিষ্ঠিত গণেশ সাভারকারের 
“অভিনব ভারত সোসাইটি” লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখে সশদ্্র সংগ্রামের পথকে জুগম করবার চেষ্টার ব্রতী হয়োছিল। 

[176 5৬1961709 917০9৬%০৫ 006 5919/01191)1706101 091 প্র ১০০1০ 
১০9০191% 21 5212818. 1) 1907 101 0176 10071000959 ০01? 93501117 
65 1106115 ০91 005 ০০901019. 11 ৬25 & 019001) 091 
4৯017117258 1317880 109017060 09 032106951) 200 ৬1172952102, 
১৪৬৪121, €9175 01 1115 90000560 ৮/29 10101)0 10 178৬০ 
0601) ০%19111700111176 ]]1। 116 10191022601) 01 0017705. 

_- (8২০0০017101 106 96011101) 0010010010156) 

আর্থাৎ_ সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, দেশকে মুন্ত করার উদ্দেশো 

১৯০৭ সালে সাতারায় একটি গ:প সমিতি সশ্ট হয়েছিল। এই সামাত 

গণেশ ও বিনায়ক সাভারকার প্রাতিষ্ঠত “আঁভনব ভারতে'র শাখা ছিল। 

আঁভযুক্তদের মধ্যে একজনকে দেখা গিয়োছল বোমা তৈরী করার পরীক্ষা- 
নিরাক্ষা করতে । 

সাঁউণন কাঁমটির রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯০৮ সালে লণ্ডনের 
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প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিলেন । সাভারকারের এক সহকমাঁ মদনলাল 
ধিংরা ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই লণ্ডনের ইম্পারয়াল ইনস্টিটিউটে স্যর 
উইলিয়াম কাজঁন ওয়াইলিকে গুলী করে হত্যা করলেন । ধিংরার জামার 
পকেটে এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেল । তাতে লেখা ছিল" আমি ইচ্ছাকৃত 
চেষ্টায় একজন ইংরেজকে হত্যা করলাম । কারণ ভারতবর্ষে যুবকদের 
খুশিমত ফাঁসিতে ঝোলানো এবং অমানুষিক অত্যাচারের মধ্যে নির্বাসিত 
করার বিরুদ্ধে এটা সামান্য একটু প্রতিবাদ । 

চিরপ্ রাও নামের এক যুবকের কাছ থেকে একটি ছাপানো ইস্তাহার 
উদ্ধার করলো প্ীলস। এই চিরঞ্ত রাও বিনায়ক সাভারকারের লোক । 
ইস্তাহারটিতে লেখা ছিল-ক্ষাঁদরাম বস ও কানাইলাল দত্তরা যে 
গৌরবান্বিত পথের উদ্বোধন করেছেন, তাব রুমাগত অন.সরণই ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনকে পতঙ্গ করে দেবে । ১৩ 

ভারতে ও ভারতের বাইরে সেদিন বৈপ্লাবক প্রচেষ্টা যে সশম্বর পন্থার 
পথে এঁগয়ে চলোছিল, তারই উত্তরসূরী হবার জন্যই সেই এক ক্লান্তিকালে 
জন্ম নিলেন ভগৎ সং। 

১৯০৮ সালে লাহোরেও গুপ্ত সমাতি স্থাপনের উদ্যোগ দেখা দেয় । 
যুবক হরদয়াল লণ্ডন থেকে ফিরে এলেন লাহোরে । তিনিই ব্রিটিশ 
গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য গোপন প্রচারকার্য শুরু করলেন । হরদয়ালের 
দুই অনুগত সহকর্মাঁ ছিলেন__জে. এন, চ্যাটাজীঁ ও দীননাথ । চাটাজার 
মাধামে দীননাথের সঙ্গে দেরাদুনের করেস্ট রিসাচ্‌ ইনস্টিটিউটের হেড ক্লার্ক 
রাসাঁবহারী বস্তুর আলাপ হয়। রাসাবহারী বস্তু দীননাথ ও তীর দুই 
বন্ধ অবধবিহারী (৮৪৫1) 1361)911 ) ও ভাই বালমূকুন্দকে বিপ্লবে 
দীক্ষা দিলেন এবং তাদের বোমা ছত্ডতে শেখালেন । আবধাবহারীর বন্ধু 
আমীরচীদও দলে যোগ  দলেন । 

আমীরচাদ দিল্লীর মিশন হাইস্কলের শিক্ষক ছিলেন । লালা হরদয়াল 
আবার বাইরে চলে গেলে সংগঠনের ভার তিনিই গ্রহণ করেন । এদের সঙ্গে 
এসে যোগ দেন রাসাঁবহারীর অনুচর বসন্ত বাস । 

১৯১২ঘসালের  ডসেম্বর মাসে দিলীতে এক শোভাযান্রার মধ্যে বড়লাট 
হাড়িপঞ্জের ওপর বোমা পড়লো । হাড়ি আহত হলেন । কয়েক মাসের 
মধ্যেই (১৯১৩-ম্) লাহোরের লরেন্স পার্কে একটি বোমা ফাটলো । ফলে 
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এক ব্যন্তি মারা গেল। এই দুশট ঘটনায় কিছুকালের মধ্যেই ধরপাকড, 
শুরু হয়। ফাঁসিতে ঝোলানো হয় আমীরচাঁদ, বালমূকুন্দ, অবধাবহারী ও 
বসন্ত বিবাসকে । কিন্তু রাসাবিহারী বস্তুকে খএজে পাওয়া যায় নি। 

ফাঁসির আগে অবধবিহারীকে এক ইংরেজ অফিসার জিজ্ঞাসা করে 
তোমার শেষ ইচ্ছা ক? 

চটপট উত্তর দিলেন অবধাঁবহারী-- ইংরেজ রাজত্বের অবসান । অবধ- 
বিহাবী আরও বললেন, আম চাই যে, এই আগুন চাঁরাদকে ছাড়িয়ে 
যাক্‌। এ আগুনে আমি, তুমি এবং আমরা সবাই ছাই হবো। তার 
সহ্গে পুড়ে নিরশেষ হবে আমাদের দাসত্ব ।৯" 

ভগং সিং তখন ছয় বছরের বালক মাব্র। কিন্তু সেই বালকের কাণে 
অনুরাঁণত হচ্ছে মতাঞ্জয় বীরের আগ্নময় বাণী | শহীদের মৃতৃার স্মাতি 
তার চেতনায় রক্কের লেখায় স্বাধীনতার শাকাত্ষাকে ডাক দিয়ে গেল। 

ভগতের শিশুমনে এই ঘটনাগল যে কিভাবে ছাপ রেখেছে তার 
কিছুটা পাঁরচয় আামরা তার শৈশবকাহিনী থেকে অনুমান করতে পার । 
পিতা সর্দার কিধণ সিং তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু জাতীয়তাবাদী নেতা মেহতা 
আনন্দাকশোরকে নিয়ে বাগানে গিয়ে বসেছেন । সঙ্গে রয়েছে শিশু 
ভগত । ভগৎ আপন মনে বাগানে বসে খেলছে । মাটি দিয়ে সে ছোট 
ছোট ঢিবি সাজাচ্জে, আর তাতে একটি একটি করে কাঠি গঞ্জে দিচ্ছে । 

সানন্দাকাশোরেব চোখ পড়লো সোদকে । কৌতহতলী হয়ে তান 
[জাভ্ঞস করালন--কি করছো তুম ? সগর্বে মাথা তুলে বালক বললে 
যুদধ 1 7দখছা শা? এগশলা সব কনক £ 

সপ চাংগ্‌ল দিয়ে সেই কাঁতগলো দেখিয়ে দিলো । আনন্দাকিশের 
বললেন- বন্দুক দিষে কি করনে ? 

ইংরেজ তাডাবো । ইংরেজকে তাঁড়য়ে দিয়ে আমরা স্বাধীন 
হাবা তত 

ইতরেজ তাঁডয়ে দেশকে স্বাধীন করবার এই প্রেরণা ভগং সিংকে 
আহার্নশ তাড়া করে ফিরেছে । বন্দুক আর বোমা তৈরীর চেষ্টায় তিনি 
ছুটেছেন পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশে । এই মক? নিস্পৃহ ও চেতনাহীন 
জনতার মধ্যে প্রেরণা সংষ্টি করার চেষ্টায় ঝাঁপ দিয়েছেন মৃত্যুর আগুনে | 
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বঙ্গা গ্রামে জেলা বোডের প্রাইমারি স্কুলে পাঁচ বছর বয়সে ভার্ত 
হয়োছল সর্দার কিষণ সিং-এর ছেলে ভগৎ। ফুটফুটে জুন্দর ছেলোটকে 
যে দেখতো, সেই খুশী হতো । ফকুলের উচু ক্লাসের ছেলেরা তো তাকে 
বাড়ের ওপর নিয়ে ঘুরতো | 

সেই বয়েসেই কিন্তু ভগ স্থযোগ পেয়োছিল দেশের বিপ্লবী নেতাদের 
সান্নিধ্য পাবার । কিষণ সিং-এর সঙ্গে যাঁদের ঘাঁনষ্ত পরিচয় ছিল তাঁর 
মধ্যে ছিলেন পাগ্তাবকেশরা লালা লাজপত রায়। ছিলেন সুফী অন্বাপ্রসাদ 
ও মেহতা আনন্দাকশোর । অবন্বাপ্রনাদ জিত সিং-এর সহযোগী ছিলেন 
এবং তাঁর সঙ্গেই ভারত ত্যাগ করে ইরানে চলে গিয়েছিলেন । ইরানেও 
ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ রচনা করেন এবং ১৯১৫ সালে বন্দী হবার 
সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূতভাবে মৃত্যুবরণ করেন । আর মেহতা আনন্দীকশোর 
_কধণ সিং-এর সুঙ্গদ তান। 

শিশু ভগৎ সিং দিনের পর দিন শুনতো তাদের গঃগ্তসমাতি “ভারত 
[তা সোসাইটি'র ঘটনা । তার চারান্রের ওপর প্রভাব পড়েছে আজত সিং 
৪ অন্বাপ্রসাদের । দেখা গিয়েছে খেলাধুলোতেও সে অন্যদের থেকে 
বতন্ন ছিল। ছেলেদের নিয়ে দল বাঁধতো । দু'টো দল হয়ে লড়াই 
চরতো তারা । শআার একট্র বড হয়ে ভগং সিং খেলাধলোতে দক্ষ হয়ে 
টঠোঁছল | বাবা কিবণ সিং-এর কাছে তরোয়াল খেলা শিখলো । এক 
লময়ে সারা লাহোরে তরোয়াল খেলায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। 

ভগৎ-এর জীবনে সবচেয় বেশী প্রভাব ছিল তার কাকী হরনাম কাউর- 
এর। সর্দার অজত সিংএর স্ত্রী হরনাম । স্বামী পাগলের মত ছুটে 
বঁডিয়েছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রচনা করতে । তাঁকে পালিয়ে 
যতে হয়েছে নেপালে । ১৯০৭ সালে তান নির্বাসিত হয়েছেন 
দালয়ে । ১৯৬৯ সালে অব্বাপ্রসাদের সত্গে অজিত সিং ভারত ত্যাগ 
করে ইরানের পথে রওনা হয়েছেন। তখন তাঁর বয়েস ২৩/২৪। সেই 
মাজত িং-এর স্ত্রী হরনাম কাউর তাঁর সারাটা জীবন ধরে ব্যাকুল উদ্বেগে 
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অপেক্ষা করেছেন স্বামার জনো । অথচ ফিরে এলেও তো নচ্কাত নেহ 
হয় জেল, নইলে মৃত্যু । 

হরনাম নিজে সমাজসেবার কাজে এগিয়ে গিয়েছেন । বাচ্ছাদের, 
বিদ্যালয় ও মেয়েদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে তিনি জড়িয়ে রেখেছেন । 
ভগংই তাঁর ছেলের মত। ভগতকে তিনি বসে বসে গল্প শোনাতেন। 
চোখের জলে তিন গল্প শোনাতেন অজিত সিং আর ন্বাপ্রসাদের | 
শিশু ভগৎ দুই হাত মুণ্টিবদ্ধ করে বলতো- দাঁড়াও, আমি আর একটু 
বড় হই, তারপর কাকাকে ঠিক খইজে নিয়ে আসবো | 

হবনাম তাকে ভানা বিপ্রবীদের গল্পও বলতেন । বলতেন ক্ষুদিরামেব 
ফাঁসর গল্প, সাভারবার মার মদনলাল ধিংরাব গল্প ; লঞ্ডনে বসে ধিংরা 
যেভাবে কান্ভন ওঘাইলিকে গুলী করে মেরে ফাঁসিকাঠে গিয়ে উঠলেন, 
তারই কাঠিনগ | প্রাতিশোধ নেবার দুর্বার আকাঙ্সনয় তখন ভগৎ-এব 
রন্তু উগবগ কারে ফটতো | 


| চার || 


ভুগং সিংকে সবাচয়ে বেশী অনপ্রাণিত কবেছিল কর্তার সিং সরোবার 
অদনা দেশপ্রেম এবং নিভ।বিতা | এই যুবক মান্র উনিশ বছর বয়সে ফীসি- 
কাঠের দিকে চেয়ে বলেছিলেন-যতাঁদন আমাব দেশ ফ্বাধীন না হবে, 
ততদিন শামি ঘেন বারবার জন্মগ্রহণ করি, ভার বারবার নিজেকে উৎস 
করাতে পাবি । কর্তান সিং সরোবা ছিলেন ভগৎ দিংএর আদর্শ-- 
ভালো । 

লাহোর জেলে ১৯১6 সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁরখে কর্তার সিং 
সবোবাকে ফাঁসিতি ঝোলানো হয় । ভগতের বয়স তখন আট বছর মান্র। 
সেই বয়েসেই তার বুকে উনিশ ব্ছরের মত্যুবিষীয়ী তরুণ কর্তার িং-এন্‌ 
উজ্জল হাসিমুখ চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে গিমোছিল। 

কর্তার সিং সরোবা ছিলেন গদর' বিপ্লাবর অন্যতম নায়ক । এই 
“গদর' বিপ্লবের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অজরনের আকাঙ্ক্ষা প্রথম একটি 
সংহত ও ব্যাপক বিপ্লবের রূপ নেয় । লাহোরে গুগুবিগ্নবের ত্রম্টা হরদয়াল 
১৯১১ত আমোরিকা যান ; সানফান্সসকোতে তিনি প্রবাসী পাঞ্জাবী ও 
শিখদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন । িুগান্তর আশ্রম? প্রেস ও 
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গদর' পান্রকার মাধ্যমে হরদয়াল প্রবাসাঁ ভারতাঁয়দের মধ্যে বিদ্রোহের 
আগুন ছড়িয়ে দেন। 

আাঁথ্থক দিক থেকে পাঞ্জাব তখন অত্যন্ত দুর্গত অবস্থায় পৌছেছে। 
বেকার হিন্দু ও শিখরা কাজের সন্ধানে আমেরিকা ও কানাডায় ছুউটতো | 
কাজ পেলেও সম্মান তারা পেতো না। সেখানে প্রাতিমৃহর্তে তারা 
অনুভব করতো পরাধীনতার বিজাতীয় প্লানি। ইউরোপীয় জাতিগুলির 
কাছে তারা কালো চামড়া, সেভ ইত্যাদি নামে চিহিত। 'বাদ্ধেষ ও ঘণার 
মাধা যখন তাবা মগন, তখন তারদর সামনে নতুন আঃলার সঙ্কেত নিয়ে 
এল “গদর ই-গন্ঞ্জত (বা বিপ্লবের পদধঁন ) নামক পান্রিকা । বলালাো-_ 
তোমাদের 'এই দ্‌গীতির জনো দায়ী বিটিশ শাসন | ভাবতের মাটি থেক 
ব্রিটিশের বতত্রকে যতদিন উংখাত কবতে না পারছো, ততদিন তোমাদের 
শান্ত নেই । 

প্রকাশা বিদ্রোচ্ছেব ডাক দিয়ে লখালা 'গদব--এই আভ্যাচাবী সরকারের 
উ7চ্জদ খবে প্রাতিষ্ঠা করতে ভবে স্বাধীন ভারতবধেব। ১৯১৩ সালর 
নভেম্বন্‌ ও ডসেম্বব মাসে সানফানাপস্কা ও সেকামেণ্টাতে প্রকাশা সভায় 
ভাব্তীরদেব স্বাধীনতার দাঁবাকে তুলে ধরা তল । শৈেধেব সভাদিতে গদর' 
পারিরও সাম্ট করা হয়। সভাপাঁতি হন বাবা 7মাহন সিং ভাকনা, 
সৈকেটাবি তবদয়াল নিজে | “গদব' উদ্ট শন্দ, যার অর্থ হল-_বাদ্রোহ বা 
9ণ-ভাগবণ । 

অদ্ভূত দততার সঙ্গে গদব পার্টির কাজ ছাঁড়য়ে পড়লো । 
প্রাতাকাঁও প্রবাসী ভারতীয়ই এই পার্টর সভা হলেন এবং শপথ গ্রহণ 
করলেন যে, ভাবত থেকে ইংরেজ বিতাড়ণের জনা তাঁবা ভারতে ফিরে 
যাবেন, এসং প্রাণ উৎসর্গ করবেন । ৩১শৈ ডিসেম্বর (১৯১৩) আরখের 
সভায় হরদয়াল ঘোষণা,করলেন যে জার্মানি শীগাঁগরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 
ঘদধ ঘোষণা করবে । কাজেই বিপ্লবের প্রস্তুতির জনো এখনই ভাবতে 
দিবে ঘাওয়া দরকার । হরদয়ালের সংগঠনের কাজে তাঁর বিশবন্ত সহকম 
ছিলেন রামচন্দ্র ও বরকতুল্প। ।১৯ 

ঠিক এই মুহুর্তে আর একটি ঘটনা ঘটুলা। সদ্শার গুরুদিং সিং 
নামে এক পাঞ্জাবী কন্ট্রাক্টুর কম সন্ধান) পারঞ্জাবীদের কানাডায় নিয়ে যাওয়ার 
জন্যে একটি জাহাজ ভাড়া করেন-_ _কোমাগাটামারু । কিন্তু কানাডায় 
এরা প্রবেশ করতে না পারায় একোমাগাটামারু আবার ফিরে আসে, 
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সাডশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কোমাগাটামার্তে নিয়ামতভাবে 
শাদর” পান্রকা ও উত্তেজক ইস্তাহার ও কাগজপর্ন বালি করা হতো । 
ইয়োকোহামাতে দু'জন বিপ্লবী নেতা এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। 
ভ্যানকুভারে প্রবাসী ভারতীয়দের সত্গেও তাঁদের যোগাযোগ হয় । কিন্তু 
কানাডায় স্থান না পেয়ে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ মনে ২৩শে জুলাই (১৯১৪) 
তারা আবার ভারতের পথে রওনা হন। ভ্যানকুভারে তারা প্রচুর অম্- 
শ্নও সংগ্রহ করেন । 

এই সময়েই প্রথম মহাযুদ্ধের সচনা । “কোমাগাটামারু* বজবজে এসে 
পৌছোয় ১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সকাল ১১-০০ টায়। এই 
বজবজে তাঁদের প্রাতিরোধে একদল সশম্র সৈন্য এগিয়ে আসে এবং তারা 
যারীদের ওপর গুলী চালায় । এইভাবে অন্যায় ও অআধৌন্তিকভাবে আকান্ত 
হয়ে “কোমাগাটামারু'র যাত্রীরাও রখে দীড়ায়। কলে একটি প্রবল 
সংঘাতের সৃষ্টি হয়| এই সংঘাতে আঠারোজন যাত্রী নিহত হয় এবং প্রায় 
চাঁবশজন গুরুতর আহত হয়। গুরুমুখ সিং ও গুরুদিৎ সিং প্রমুখ 
কয়েকজন আত্মগোপন করেন । বাকি অনাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া 
হয । 

ইতিমধ্যে গদর" পার্টির দলবলও ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে । 
পুলিসের গ্রেপ্তার এডাতে তাঁদের অনেকে সিত্গাপুর। বর্মা ও সিলোনে 
নামলেন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মা ও নেতারা এলেন “তোশামারু? 
জাহাজে । বহু লোককে গ্রেপ্তার করে অথবা স্বগ্রামে অন্তরীণ করার পর 
গভর্নমেন্ট যখন কিছুটা নিশ্চিন্ত যে গদর” দল ভেঙে গিয়েছে, তখন কিছু 
লোক আত্মগোপন করে দল সংগঠনের দিকে মন দিলেন | গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
ঘুরে তাঁরা বিপ্লবের বাণী প্রচার করে গদর আন্দোলনকে সক্কিয় করে 
তুলতে রতী হলেন । 

যাঁরা এইভাবে গোপন সংগঠনে আতআানিয়োগ করোঁছিলেন তাঁদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন কর্তার সিং সরোবা ও বিষ্্গণেশ পিংলে। 

কর্তার সিং সরোবা সানফ্রানীসসেকাতে গাদর' পান্রকা ও পার্টির সঙ্গে 
যুস্ত হয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে । পার্টির মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
উৎসাহী ও সক্িয় সদস্য । তান ভালো লিখতে পারতেন এবং উত্তে্গক 
ভাবায় বন্ুতা দিতে পারতেন । ১৯১৪ সালের (১৩ই জানুয়ারি ) গগদর" 
পান্রকায় ভারতীয়দের আহ্বান করে বলা হল যে, তারা বাইরে বন্দ্‌ক, 
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রাইফেল ও রিভলভার চালাতে শিখক। তারপর ফিরে আস্গক পাঞ্জাবে । 
সঙ্গে নিয়ে আস্তক গোপন অস্ত্রসন্ভার। কারণ বিপ্লব আসন্ন । 

পাঞ্জাবের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার বিপ্লকীদের যোগাযোগের জন্য 
পংলে ও ভাই পরমানন্দ ( ঝাঁসি ) অগ্রণী তন। বেনারস থেকে শচীন্দ্রনাথ 
সানাল রাসাবহারী বঙগুর সত্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে নিয়ে 
লাঙ্তোরে এসে উপস্থিত হন। তারপর ব্যাপক কর্মতত্পরতা শুরু হয়ে 
যায়। পাঞ্জাবের সবন্ব, উত্তর বাংলাতে গণ-অভ্যুর্থানের প্রস্তৃতি শুরু হয়। 
বাংলার নেতা তখন বতান্দ্রনাথ মুখাজাঁ | 

এদেশের মান্ঘকে পায়ের তলায় রাখবার জনো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে 
এদেশীয় সৈন্যদেরই সাহায্য নিতে হয়েছে। ১৯১তে মহাযুদ্ধে বিরত 
ইংরেজ সরকার তার নিজস্ব দৈনাবাহিনীকে সারয়ে নিয়ে গিয়োছিল 
ইউরোপে । গদর বিপ্লবীরা এই জযোগ গ্রহণ করতে চেয়োছিলেন। তাই 
পাঞ্জাবে, ফিরোজপরে, মীরাটে লখনউতে বেনারসে- সবন্ সৈনাব্যারাকে 
ঘুবতে লাগলেন তারা । এ কাজের ভার নলেন প্রধানত; সারোবা ও 
পিংলে। তারা একাজে কভাবে এাঁগয়োছিলেন তার সাক্ষ্য বন করছে 
সাডশন কমিটির রিপোর্ট 
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( বিপ্লববাদীঁদের মধ্যে কিছু লোক এবং তাদের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন 
কানাভা প্রত্যাগত- ব্যাংককে সমবেত হয়ে বার্মার পথে ভারত আকবুমণের 
এক বড়যন্রে লিপ্ত হয়েছিল ।-_ আমাদের হাতে যথেন্ট প্রমাণ আছে যে, এই 
ষড়যন্ত্র গজিয়ে উঠোছিল, এবং এটা গদর আন্দোলনের একটা অংশ ছিল। 
এই গদর আন্দোলনে জার্মীনচরদেরও যোগ ছিল-__) 

(গদর সংবাদপত্র এবং এর সহ্গে সংশ্লিষ্ট ইস্তাহার ও বৈপ্লাবিক 
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কাগজপন্র সবন্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ; যেখানে যেখানে বিপ্লবীরা সমর্থন 
পাওয়ার আশা করেছে এবং বিশেবভাবে সৈন্যবাহিনীতে-তারা এইজব 
কাগজ ছড়িয়েছে । ) 

১৯১৫ সালের ২১শে কেব্রুয়ার অভ্যুত্থানের দিন প্থির হয়েছিলো । 
কিন্তু বিপ্লবীদের এত গাযোজন বার্থ হয়ে গেল সেই একই কারণে 
বিবাসঘাতকতায । জনৈক লভা (কপাল সিং) সমদ্ত ঘটনা গোপনে 
ফাস করে দিলো গভর্ণমণ্টের কাছে । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাঞ্জাবে গ্রেপার 
শুরু হয়ে গেল। 

কর্তার সিং সরোবার হতাশা কি নিপল ভার বর্ণনা ভগং সিং নিজেই 
দিয়েছেন তাঁব একটি প্রবন্ধে । সরোবার কথা লিখতে গিয়ে ভগং সিং 
লিখেছেন লাহোরের একটি ঘর একা চারপাইভে মুহাযমান বাসাঁবহারী 
বন্গ ; কতণর সিং এসে সেই চারপাইতেই বসলেন_ কিনতু অনাদিবে মখ 
করে। কেউ কোন কথা বললেন শা; কার বঝ7৩ বাঁক ছিল না, 
অপরের বকে কি চিন্তা ' ভাদব সেই মতততর আন্ভাতি আমবা কি 
করে বুঝতে পারি 9” 

এই বলে ভগং সি. একটি উদ। দোঠ। উদধ,৩ ববোুন 5 

হায়, ভামাদেব কাজ হয়োছে 

শুধু পাঁরকলগনার 

দুয়ারে মাথা ঠোকীা | 

ভাগ্যাক যে একবার জাশবো_ 
তার পথই তো ধরতে পারলাম না। 

লাহোরে পাালস ঘরে ঘরে তলাশি ঢচালয়েছে। তার মধা থেকে 
রাসবিহারী বন্সু হলেন নিখোজ । খে পাওয়া গেল না পিংলে ও 
সরোবাকে । কিন্তু সরোবা পালাতে চান  নি। তান তখনও শেষ 
প্রচেষ্টায় কিছু করবার জন্যে ছোটাছুটি করাঁছালেন । সরগোধা জেলায় 
তাঁকে গ্রেপ্তার করে শংখলাবদ্ধ করা হয়। একমাসের মধো পিংলেও ধরা 
পড়েন মীরাট ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় । িংলের কাছে যে বোমা পাওয়া 
যায় তা নাকি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছল । 

২৭ মার্চ (১৯১৫ ) লাহোর সেন্ট্রাল জেলে লাহোর ঝড়ন্ত্র মামলার 
শুরু । সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, আসামীরা রাজার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ সষ্টি করতে চেয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে বদ্োহের 
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প্ররোচনা দিয়েছে । রাসাঁবহারী বস্তুকে নেতারূপে বণনা করে সরকারা 
কোহলি বলেন যে, 

412211% 1]175010815 116 28119176090 0017 ৪, 591701-21 
[1151105.......17719 ৮6171117616 2110 59171 ০01 91001552105 
(9 21005 ০9/101011117191705 17 [001০1 117019 (09 [0109001০ 
10111102210 00] 0109 20019116650 45. 170 8150 1160 10 
91880159110 00911601101) 01 98105 ০01 ৮11128015 109 09106 
12011 11)1076 1009]111011. 13010095 ৬৮০1০ 101619260 7 2005 
১0109 5091 199616701 7 1865 ৬/916 171209 1920% ; & 06০01818- 
101) 0 ৮/917 ৮/25 012৮4) 1010. ১, রা 

( কেব্রু়ারিৰ গোড়ার দিকে তান এক সাধাবণ অভ্ার্খানের পারিকল্পনা 
বেস ।.-শৃতান লাঙোরে যান এবং নিধ্ারত দিনে সানীরক সাহায্য পাবার 
উদ্দেশো বিভিন্ন কাণ্টনমেণ্ট এলাকায় দূত প্রেরণ কারেন। এই বিদ্রাতে অন 
গ্রহণের জনা গ্রামবাসীদেধ সংঘবদ্ধ কবে আনান সেপ্টাও [তান করোছিলেন। 
এব জনা বোনা তৈর। করা হয়, আস্ত সগ্রহ করে একর করা হয় । পতাকা 
প্ন্ত প্রস্তুত করে যদধধোধণার প্রদতীতি সপন করা হর। ) 

আঁভযুন্তদের সংখা প্রা আশজনের মত। তাদের নধ্য থেকে সাত 
জনে একটি দল সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিলেন। এবা 
জানতেন যে, যাদের বিরুদ্ধ অপরাধ সরাসাঁর প্রমাণিত হবে, তাঁদের কাস 
কানে মুতাবরণ করতে হবে । কিন্তু সেই সাঙ্গ আরা সচেতন ছিলেন যে, 
এত ভাঞ্দান যেন বিফলে না যায় । অন্ততঃ দেশের মানব এই হাঁতহ্াস 
জানুক | ভাঁবধ্যতের আন্দোলনের জন্য প্রেবণা সান্ট করতে তাঁরা বাকুল 
হালেন। 

সাতজনের সেই দলটি সমন্ত দাঁয়ত্ব নজেদের ওপর টেনে নিলেন । 
আর তাদের মৃখপান্ন ঠিসেবে দাঁড়ালেন উনিশ বছর যাঁর বয়েস, সেই উজ্জল 
মুখ যুবক--কতশর সিং সরোবা। “আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে 
ভাঁভযোগ আনা হয়েছে তা শিথ্যা। যারা আমাদের দেশকে পরাধীনতাব 
পাশে বেধে ভরখেছে। আমরা তাদেরই বিরদ্ধে দাঁড়িয়োছ ।-_- আমাদের 
হৃদয়ে ফবাধীনতার জন্য যে অগ্নিশিখা জলছে পাৃঁথবীতে এমন কোন শান্ত 
নেই যে সে আঁগনকে নিভিয়ে দিতে পারে ।” 

সরোবার উদ্দীপ্ত ভাষণে ম্তাঁন্ভত হয়ে চেয়ে ছিলো সকলে । 'বাঁল্মত, 
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হয়ে গিয়েছিল ইংরেজ বিচারপাতি। একসময়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়োছল 
__তুমি ক জানো, তুমি যা বলছো-_তার ফল কি হতে পারে ? 

সরোবার মুখে বিদ্রপের হাসি দেখা দিয়োছল। “জানি, হয় 
সারাজীবন কারাদণ্ড আর নইলে মৃত্যু । আমি চাইবো মৃত্যুদণ্ড, যাতে 
আম বারবার জন্ম নিয়ে দেশের জন্যে বারবার মৃত্যবরণ করতে পাঁর |” 

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর হাঁসমুখে ফাঁসীর মণ্ডে উঠলেন কর্তার 
সিং সরোবা । তাঁর সহ্গে বিষ্ীগণেশ পিংলে, বখাশিশ সিং গিলওয়ালি, 
স্ুবাইন সিং গিলওয়ালি, হরনাম সিং গিলওয়ালি, জগৎ সিং সুরসিং এস. 
গিলওয়ালি। 

ভগৎ সং তখন আট বছরের বালক । কিন্তু সেই বালকের মনে গাথা 
হয়ে গেল সরোবার দেশপ্রেম, সেই আত্মদানের ছবি। তাঁর সৌভাগা 
হয়োছিল সরোবাকে দেখবার । পিতা কিষাণ সিং-এর কাছে আসতেন 
কর্তার সং সরোবা। গোপনে আলোচনা করতেন। বালক ভগৎ সিং 
তাঁকে বড় কাছে থেকে দেখোঁছল ।২০ সরোবার ছবি তান সবসময়ে কাছে 
রাখতেন । মাকে বলতেন, আমার বীর, আমার আদর্শ | 

ভগৎ সিংকে পরবতাঁকালে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখনও তাঁর পাকোটে 
সরোবার ছবি ছিল। মাতাজী ( ভগৎ-জননী বিদ্যাবতী ) বলেন_ কর্তার 
সিংএর প্রিয় একটি উদ: দোহা সবসময়ে ভগৎএর কণ্ঠে ফিরতো £ 

সেবা দেশ দি জিন্দারয়ে বাঁড় গাঁখ 

গালান করাঁনয়ান ঢের সুখালিয়ান নে, 

জিনহান দেশসেবা ভি পার পায়া । 

উনহোনে লাখমুসিবতান ঝলিয়ান নে। 

(মূখে কথা বলা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, কিন্তু মাতৃভামর সেবা অনেক 
শন্ত কাজ । যারা দেশজননীর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে চায় তাদের 
অনেক দুঃখ, অনেক বেদনার পথে অগ্রসর হতে হয় $) 

কর্তার সিং সরোবার জীবন ও আদর্শকে ভগৎ সিং নিজের বুকের মধ্যে 
একে রেখেছেন । তাই কর্তার সিংএর মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে এই 
নিশ্চিত মৃত্যর পথেই তান পা বাড়ালেন। সোদন তিনও নিরুদ্বেগ, 
নিভ'য়। সেদিন তিনিও দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশের মানুষের 
চেতনাকে উজ্জীবিত করতে এাঁগয়ে গিয়োছিলেন। কর্তার সিং সরোবার 
মত সর্দার ভগৎ সিংও আদর্শের একটি প্রজ্জবললন্ত আঁগনাশিখা | 
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॥ পচি ॥। 


কিশোর ভগৎ সিংএর চেতনায় সাঁত হয়েছে একাঁদকে যেমন 
পরাধীনতার গ্লান ও বেদনা, অন্যদিকে তেমনই শাসক ইংরেজের বর্বর 
অত্যাচারের জ্বালা । প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
সাহায্য দিয়োছল। দিয়োছিল সৈন্য ও আর্থ দুইই | গান্ধীর মত নেতারা 
তখনও বি“বাস করছেন যে, সদিচ্ছা ও সহায়তা দিয়ে তারা ব্রিটিশের কাছ 
থেকে কিছ সং্কার ও মাত্মনিয়নত্রণের কিছ অধিকার আদায় করবেন । 
ইউরোপে যুদ্ধের পাবণতিতে ব্রিটিশ তখন যথেন্ট আতাঁঙকত। বাংলার 
[বিপ্লবী দল গান্ধীর সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দেয়ান। পাঞ্জাবে গদর 
[বপ্লবের সাথে সাথেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে জার্মানদের যোগাযোগের 
সংবাদে ভারত সরকার সচাঁকিত। এমন সময় ভারতসচিব ই. এস মণ্টেগ; 
পার্লামেণ্টে ভারতে শাসন সংস্কারের প্রন্তাব ঘোষণা করলেন । 

মণ্টেগ; ১৯১৭ সালের ছাক্টোবরে ভারতে এলেন এবং পরের বছরেই 
(১৯১৮) তার বিন্তিত রিপোর্ট10187. 00791111010) চ২9101709 
প্রকাশ করলেন । মণ্টেগুব এই রিপোর্টে গান্ধীজী ভারত সম্পর্কে 
ইংরেজের মনোভাবের পাঁরবর্তনি ঘটছে ভেবে উল্লাসত হয়োছলেন। কিন্ত; 
তার ভুল ভাঙতে দেরী হয়ান। কারণ দেখা গেল, প্রায় একই সং্গে জাঁন্টল 
রাউলাটকে চেয়ারমাান করে একটি কাঁমটি বসানো হয়েছে, যার কাজ-- 
দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাপ সন্বান্ধে অনুসন্ধান এব; সন্ত্রাসমূলক কার্য 
দমনের জন্য গভরনমেণ্টকে যথেন্ট ক্ষমতাদান ও প্রয়োগের অনুমোদন । 
১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রাউলাট কাঁমাটির রিপোর্ট কুখ্যাত রাউলাট আ্যাক্ট- 
রূপে গভর্নমেণ্টের হাতে অবাধ অত্যাচারের ক্ষমতা তলে দেয়। 

ভগৎ সিং তখন ডি, কুলের ছাত্র । ১৯১৬ সালেই গ্রামের 
স্কুল থেকে তান লাহোওে এ ভি. স্কুলে চলে আসেন । এখানে 
[তান জান্নিধ্য পান মেহত, নন্দকিশোরের, যানি তাঁর পিতা কিষাণ 
সিংএর ক্ধ। আনন্দাকশোরের কাছে তান শুনতেন হীতহাসের 
রোমান্কর গল্প । বারো ব্ছর বয়সের বালক যখন জীবনকে প্রথম চেতনার 
রঙে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করছে, তখন তার চোখের সামনে পাঞ্জাবেই 


৫ 


বর্বর ইংরেজ শাসনের স্বরূপ অতান্ত নগনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো । 
বন্তুতঃ জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনা ভারতীয় মানসে যে বেদনা ও 
বিপফ'য়েব সণশ্ট করলা ইতিহাসে তার তলনা নেই । 

১৯১৮ সাঃল মাণ্টগ'ওর রিপোেরি ভিভিত শাসন সংস্কাবের নামে 
আইন সভাগদীলতে কিছ নির্বাটিত ভারতীয়কে গ্রভণের প্র্তাব রাখা 
হালা । কিন্তু ইতিমাধো মহাবদ্ধে বিজয়ী মিন্রুপাক্ষের তানাতম শাঁরক 
ইংরভ তার পুরনো প্রতাত্ধর দন্ভ ও যথেস্ডাচারের ক্ষমতাকে কায়েম করাতে 
বাঙলাট হ্যাট পাস করালো । এই ত্যাক্ট অনন্যায়ী বিপ্লব ধস করাব 
নামে যে কোন লোককে গ্রেপার, আটক বা অন্তরীণ করার অধিকার 
সরকারকে দেওয়া হলা। বলা বাহুলা এভাবে আটক কারে রাখার জনা 
ব্চানরন প্রয়োজন ছিল না। 

গান্ধীজ।ব বিশরসে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো । তিনি অন্য নেতাদের 
সঙ্গে এই চারের বিবাদের দেশব্যাপী হরআলের ডাক দিলন। গান্ধীজী 
পার্চা বাঁচ্জিলেন, পাথে তাকে গ্রেপ্তার করা হল সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার 
বা তল পার্ধাবের দই নেহাবে-ডা, সতাশাল ও কিচলযকে । কলে 
সাবা পাঞ্জাব ভাবার বিক্ষোভে ভরে উ্লো | একদল বাণ্টনমেণ্ট এলাকা 
আক্রমণ করলো | চারজন ইববেজ নিহত এব একজন ইংরেজ-মাভলা আহত 
217লাশ। | 

[সনাবিভাগের এক জেনারেল ডায়ারেব হাতে পাঞ্জাবের বিশংখলা 
দমনের ভাব দেওয়া হল। 

১৩ই এাপ্রল ১৯১৯ (আমাদের ১লা বোশেখ )  অমৃতসরে 
আলিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি স্থানে কিছু নিরস্ত্র জনতা সভা কারে 
প্রাতবাদ জানাতে এসেছিল । তারা সনবেত হয়েছিল চারাদক ঘেরা একটি 
স্থানে । সেই সমাবেশে শিশু ও নারীও ছিল । কারণ কেউ তখনও 
কল্পনা করতে পারোৌন যে সেই নিরীহ নিরন্তর সমাবেশে হিংস্র *বাপাদের 
আবিরভব ঘটতে পারে । 

বন্তুতঃ এই একি ঘটনাতে আন্ততঃ ইংরেজ চাঁরত্রের আঁত নৃশংস ও 
ঘণিত পারিয় পাওয়া গেছে । অনেকের মতে রাজভন্ত ভারতীয়দের 
চেতনাকে 'কাঁরয়ে আনবার জন্যে এমন একটি ঘটনা ঘটারই প্রয়োজন ছিল ! 
শধু পাঞ্জাব নয় সারা ভারতের মনে সোঁদন ইংরেজণাসনের নিলন্জ 
পাশবতার কাহিনী রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গেল । 
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পাঞ্জাবের গভর্নর ছিলেন মাইকেল ও'ডায়ার ৷ তান বিক্ষোভ দমনের 
জন্য"উপয্ুস্ত লোক নিবাচন করলেন জেনারেল ডায়ারকে | এই ডায়ার নামক 
লোকটি জালিয়ানওয়ালাবাগের সভার সংবাদ পাওয়ামান্র একদল গোখা ও 
বালুচ সৈনা নিয়ে হাঁজর হল । সভাম্থলের একমান্র পথাটি অবরোধ করে 
কোন অবসর না দিয়েই সে হঠাৎ ফায়ার'এর হুকম দিলে । জার সেই 
নিরীহ জনতা--িশু বৃদ্ধ ও নারী--মুরগীর বা;কর মতই গযীলর মুখে 
পাড়ে গাতনাদ করে মার মুখে চলে পড়তে লাগলো । 

গুলি ফাঁকা আওয়াজ নয়। হতার জন্য ফায়ারিং । গল তখনই 
থামলো যখন ১৬০৫ রাউণ্ড গঃ্লিবব্ণ শেখ হয়েছে । সরকারী ভিসেবে 
মতের সংখ্যা ৪ ৩৭৯ ও আহভ ১২০০। জেনাবেল ভায়ারের নিজের 
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€( আমি গুলি করতে শর করলাম এবং গুলি করে চললাম যতক্ষণ 
না ভিডটা ভেঙে ছাড়িয়ে যায়। এবং আমি মনে কার আমি যথেষ্ট 
বম পারমাণে গল করোছ। শিয়ম ও শব্খলা প্রাতিষ্ঠার জনা এবং সদ-র- 
প্রসারী কলের জন্য- ঘা আমার কতবোর মধ্যেই পড়ে-আামি ঠিক কাজই 
করেছিলাম । আমার হাতে সৈন্যসখা বেশী থাকলে হতাহতের সংখা 
আরও বেশী হতে পারতো । শুধু ভিড ভেঙে দেওয়াই তো একমান্র কাজ 
নয়; সৌঁনকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নৈতিক মান সৃষ্টির জন্য শুধু ওই 
ক'জন লোকের জন্যে নয়, গোটা পাঞ্জাবের মান্দষের জন্যেই এমন একটা 
উদাহরণের প্রয়োজন ছিল ।) 
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শাত্যাচার শুধু এই একটি ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকোন। গোটা 
পাঞ্জাবেই সভ্য ইংরেজ শাসনে সন্রাসবাদের প্রবর্তন করা হলো। ১৫ই 
এপ্রল তারখে লাহোরের ওপরে প্লেন থেকে বোমা ফেলা হল এবং 
মোশন-গান চালানো হলো । প্রকাশ্য রাস্তায় খাঁচা তৈরী করে সেই 
খাঁচাতে সকলকে ধরে ধরে রেখে দেওয়া হল। কোন কারণ না দৌঁখিয়ে 
ইস্কুলের ছেলেদের বেত্রাঘাত করা হতে লাগলো । গোরা সৈন্যদের সামনে 
সকলকে সেলাম দিতে বাধ্য করা হলো । 

বারো বছরের বালকের মনে এই নির্দয় ঘটনার ও বর্বর আচরণের 
প্রভাব পডবে না-_-এমন সম্ভব নয় । ভগৎ সিং কিন্তু প্রাতাহংসার কথা 
ভাবোন। তার বাঁক জীবনে সে ভেবেছে কিভাবে এই ঘণ্য পরাধীনতা 
থেকে মণন্ত পাওয়া যাবে | 

আবার বলবো, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা মন্যত্বসম্পন্ন সমচ্ত 
ভারতবাসীকেই ইংরেজবিদ্বেধী করে তুলেছে । সশম্ত্র বপ্লবের আদর্শকে 
আারও বালষ্ঠ করেছে। বিশেবতঃ এমন একটি কলঙকজনক ঘটনার যে হোতা, 
সেই ভায়ারকে ইংল্যান্ডের জনসাধারণ যখন টাকার তোড়া১ং উপহার 
দিলো, তখনই বোঝা গেল যে, ইংল্যান্ডের মানবতাবোধ শুধু পাশাবক 
দমননীতি ও নিলজ্জ শোবণনীতি ছাড়া আর কিছুই না। কাজেই জাতির 
বিবেককে চাবক মেরে জাগাবার জন্যে জালিয়ানওয়ালাবাগেরই প্রয়োজন 
ছিল। মাইকেল এডওয়ার্ডস'এর ভাবষায়“1175 20817211109 
52111275/2119, 1251) ০0911811015 1020 2 17001:21 69০:"1176 
1851 9625 01 31711151) 117019, ৮/916 0151)6160 11) (0 (16 50170 
01 03617619] 15215 00179. 

জেনারেল ডায়ারের গাাঁলর শব্দ নরতর ধানত হয়েছে ভগৎ সিংএর 
কানে। অম্‌তিসরের রন্তান্ত মাটি স্পর্শ করে সে প্রতিজ্ঞা করেছে_ বালিদান, 
দেশমাতৃকার পায়ে দেশের শংখল মোচনের জন্য আত্মবালদানের প্রাতিজ্ঞা। 
সেই রক্তরাঁঞ্জত মুত্তিকার কিছুটা সঞ্চয় করে বোতলে পুরে সে নিয়ে 
এসেছে । অশ্রীসন্ত কণ্ঠে বলেছে-যেন না ভুলি, কখনও যেন না ভুলি। 

কংগ্রেসে এই সময়ে বামপন্থী নেতাদের প্রভাব অপ্রাতিরোধ্য হয়ে 
উঠছিলো । লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধ? চিত্তরঞ্জন দাশ 
ও মোতিলাল নেহর্‌র মত নেতাদের প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠা গান্ধীর পক্ষে 
সহজ ছিল না। ১৯২০ সালে গাম্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলনের 
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ডাক দিলেন, তখন সকলেই গান্ধীকে নেতা বলে মেনে নিয়ে সেই 
আন্দদালনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । 

ভারতের ম্যান্ত আন্দোলনে গান্ধী অন্ততঃ এমন একটি অস্ত্র নিয়ে 
এসোছিলেন, যার ব্যবহারে সারা দেশের সাধারণ মানুষ এক হতে 
পেরেছিল । এই অন্তর হল অসহযোগ । সোঁদন যেন পলকে ছাঁড়য়ে গেল 
চাঁরাদকে- না, এই সরকারের সঙ্গে আর সহযোগিতা নয়। বজন করো 
ওদের দেওয়া অন্গ্র, বন্ধ করো আঁফিস-কাছারি, ছোড়ে দাও ওদের ফ্কুল- 
কলেজ'--। কেউ কেউ আপত্তি করোছিল স্কুল কলেজ বয়কট করার 
ব্যাপারে । উত্তরে গান্ধী বলেন__1007911017 08 ৬/81, 2900 
০1100. সোদন অন্যান্যদের সঙ্গে ভগৎ সিংও ছেড়ে এলো দকুল। 
তখন মান্র নবম শ্রেণীর ছাব্র সে। ভগতৎ সং আর তার সহপাঠ। বন্ধু 
জয়দেব গণ্প্ত। 

বিদেশী স্কুলের শিক্ষা বর্ন করে সোঁদন জাতীয়তাবাদী নেতারা 
জাতীয় 'িক্ষা়তন গড়ে তুলোছলেন। লাহোরেও ন্যাশনাল কলেজের 
প্রতিষ্ঠা করৌছিলেন লালা লাজপত রায় ও ভাই পরমানন্দ । কিন্তু ভগৎ 
তো স্কুলেব শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি । কলেজে সে কেমন করে 
পড়বে? 

ভগৎ সিং আর জয়দেব গুপ্ত দুজনে সারারাত ধরে শুধু পভাশোনা 
করে দু'মাসে এনদ্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। কাজেই তারপরে আর 
কলেজে ভাঁতি" হতে বাধা রইলো না। 

এই ন্যাশনাল কলেজেই ভগং সিং'এর সহ্গে ব্ধূত্ব হলো ভগবতীচরণ 
ভোরা ও শুকদেবের। যোগাযোগ ঘটলো যশপাল, রামকৃষ্ণ তীরথরামের। 
ভগবতাঁচরণ ও তাঁর ম্ব্রী দুগ্গ দেবার কধুত্ব ভগৎ সিংএর জীবনে এক 
অমূলা সম্পদ । এই ন্যাশনাল কলেজেই ভগৎ সং'এর রাজনোতিক জীবনের 
উন্মেষ । 

কলেজে পড়া?ত আসতেন জাতীয়তাবাদী নেতারা । তীদের মধ্যে 
িলেন_ লালা লাজপত রায়, পরমানন্দ, জয়্দ্র বিদ্যালঙকার প্রভাতি 
ব্যান্তরা। তাঁরা চেস্টা করতেন ছাব্রদের মধ্যে জাতীয়তার বোধ সান্ট করতে । 
জাতীয় এ্রীতহ্যকে তাদের সামনে তুলে ধরে পরাধীনতার গ্লানকে প্রকট 
করে তুলতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন । এ*দের মধ্যে ইতিহাস পড়াতেন জয়চন্দ্র 
বদ্যালগকার। জয়চন্দ্র বিদ্যালৎকার পাঁথবীর জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের 
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কাহনী ও কারণগৃলি বিশ্লেষণ করতেন । তিনি নিজেও পাঞ্জাব ও উত্তর 
প্রাদেশর বিপ্লবী নেতাদের সানিধ্য পেয়েছেন । কাশীর শচীন্দুনাথ 
সান্যাল তার বিশেষ বন্ধ ছিলেন। এই জয়ন্দ্রর কাছেই ভগৎ সিং তাঁর 
চিন্তার স্ফুরণ পেলেন। ভারতের ইতিহাস পড়ে সচেতন হলেন এবং 
প্ররণা পেলেন জাতীয় জান্দোলনের | ভগং সিং অনুভব করলেন একক: 
প্রচেশ্টায় স্বাধীনতা লাসে না, তার জনা চাই ব্যাপক প্রস্তুতি, চাই সাধারণ 
সানবের জাগবণ | এই জরচন্দ্রই ভগং সিংএর জীবনে বাজনঠীতর দীক্ষা- 
গুরু । 

ছান্র ভিসোব ভগং সিং জতান্ত পরিশ্রমী ছিলেন । ইতিহাস ও রাজ- 
নীতিতেই তান শানন্দ গেতেন বেশী । ক্লাসের বন্তুতা তান খুশ। 
হাতেন না। ভাবতারেও কখনও শিক্ষাকেব সঙ্গে কখনও বন্ধাদর সত্যে 
[তানি জালোচনা করতেন ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তর্ক করতেন । ক্লমশঃ 
[তিনি সচেতন হবে উঠলেন দেশের রাজনোতিক পটভূমিকা সম্পর্কে । তান 
যে রাজন।তিতে ঝঃইকে পড়ছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় পিতামহ অজ ন 
সিংকে ১৯২১ সালের ১৪ই নভেম্বর তাঁরাখে লেখা একটি চিঠি থেকে । 
“.. শ্‌নতে পাচ্ছি রেলকমচারীরা ধম্ঘট করবে বলে ঠিক করেছে। আশা 
কার সাসনের সপ্তাতেই ভাদের ধম্ট শুরু হবে |? ৩ 

পুধ, পাঠাপুদ্তবের মপোই তাঁর উত্সাহ নিবদ্ধ হিল না। ভগৎ 
ভালো গান গাইতে পাবেন । তিনি দেশপ্রেমমলক সঙ্গীতই পছন্দ 
করাতিন | ভাল নখে প্রায়ই হশানা যেতো সেই সব গান যেগাল 
প্রয় ছিল গদর বিপ্লবের তরুণ শহগদ কর্তার সিং সরোবার । [তান 
গাইতেন সেবা দেশ দি জিন্দারিয়ে বড় গুঁখ' অথবা চলো চলিয়ে দেশ 
নু উদ্‌ করনে/এহো মাখার বন ফরমান হো গ্যয়ে। (এবারে আদেশ 
এসেছে : এখন চালা, দেশে কিরে যাই যুদ্ধ করতে ।) সরোবার ডাক 
যেন শুনতে শেয়েছিলেন ভগৎ | এবারে ডাক এসেছে-_দেশের ডাক । 

নাটক ও আভিনয়েও ভগতের প্রচণ্ড উৎসাহ । লাহোরের ন্যাশনাল 
ড্রামাটিক রলাবের তিনিই মধামাঁণ। ন্যাশনাল ক্লাবের প্রত্যেকাঁট নাটকা- 
ভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতেন । একবার তাঁরা “সম্রাট ন্দ্রগুপ্ত ( মৌর্য ) 
নাটকটি মণ্ষ্থ করুলেন। ভগৎ আভাঁভনয় করলেন শশীগংগ্তর চারন্রে। 
নাটকটির ভাঁভনরে সকলেই মুগ্ধ হয়োহল । ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক 
ও সহপাঠীরা ভগতের অভিনয় সাফল্যে তাকে অভিনন্দিত করে। ভাই 
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পরমানন্দ সেই দিনই ভীবষ্যৎ বাণী করলেন যে, আমার ভগৎ এ যুগের 
শশীগুপ্তই হবে। 

ন্যাশনাল রলাব জাতীয়তার উদ্বোধক ও দেশপ্রেমমূলক নাটকই মণ্চস্থ 
করাতা। ভগৎ সিং তাদের “রাণাপ্রতাপ' ও অন্যানা বইতেও অভিনয় 
করেন । কিক্তু নাশনাল রলাবের ওপর সরকারী দৃষ্টি পড়ায় ক্লাবটি 
বন্ধ হায় যায়। ১৯২৩ সালে ভগৎ এফ. এ পাস করে ব এ. ক্লাসে 
ওঠেন । 

১৯২২ সালের ভারতবর্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার-ভাটায় 
আলোড়িত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে গোটা ভারতবর্ষ 
তাঁব পায়ের তলায় সমাবেত হয়োছিল । কিন্ত এক বছরের মাধোই ১৯২২ 
সালে হঠাৎ চৌরীচোরার এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী গান্দোলন 
প্রত্তাভাব করে নেন। বলা বাহ্‌লা এইভাবে আন্দোলন প্রতাহার করার 
অধিকার তাঁর ছিল না। [তান কাবও অআভিমতের অপেক্ষা করেন নি। 
এক বছব আগে যীদের কাছে তান করজোড়ে বলোছিলেন__“মামায় 
একবার শ্ুযোগ দিন-_-" তাদেরই পিঠের ওপর তান ছ্যার বসালেন । 
গান্ধীজীর এই ব্যবভারে শধু যে বিপ্লবী তরুণেরা তার প্রাত বিশ্বাস 
হাঁরিযোছিল, তাই নয়, দেশবন্ধুর মত বিচ্ঞ রাজনীীতকও হতাশ হায়ে 
ছিলেন । 

১৯২২'এর বার্তা ভারতের সবন্র বিপ্রবীদের ওপর ছায়াপাত কারোঁছিল। 
তারা বুঝেছিলেন, গান্ধীর নেতৃত্বে জার নিভর করাযায় না। ১৯২৩ 
সালের দিল্লী অধিবেশনে কাগ্রসী নেতারা যখন মীলত হলেন, তখনই 
চরমপন্থী নেতারা মিলিত হয়ে তীদের ভাববাং কর্মপন্ধা নিয়ে আলোচনা 
কারেন। এদের মধ্যে ছিলেন_বিপিন গাঙ্গ্ল," শচীন সানাল, 
রামপ্রসাদ বিসাঁমল প্রভাতি |? ৪ 

ভগৎ সিংও রাজনোৌতিক পটভূমিকার এই পাঁরবর্তন সন্পাকে সচেতন 
ছিলেন৷ তিনি ততাঁদনে স্থির করে রেখেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে | 
বদেশী শাসনে নির্যাতিত দেশের মানুষ তো জীবন নিয়ে বলাসিতা করতে 
পারে না। তার রাজনীতি মান্র একটিই--যে কোন উপায়ে দেশ থেকে 
[বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো | 

ভগতের বুকে সরোবার ফোটো, আর জালিয়ানওয়ালা বাগের রম্তীসন্ত 
মান্তিকা। পাঁরবারক স্নেহ প্রীত কর্তব্য সবাঁকছনর ওপরে তার দেশ। 
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কিন্তু স্নেহ যে অন্ধ। তাই অর্জন সিংএর ম্ত্রী জয় কাউর যাঁর 
একপাত্র অজিত সিং অজানা পরিবেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করছে, তানি 
তাঁর প্রথম নাতি২৫ ভগতের বিয়ে দেওয়ার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন । তাঁর 
জেদে-_কিষাণ সিং সমব্ক্ধ স্থির করলেন । কিন্তু বি. এ ক্লাসের ছাত্র 
ভগৎ ইতিমধ্যেই তার কর্তব্য স্থির করে রেখেছে । তাই সে চিঠি 
লিখলো তার বাবাকে 

৫-০--০- এখন কি বিয়ে করার সময়? আমার দেশ যে আমায় 
ডাকছে । আম যে আমার সব শরীর, মন ও আত্মা__নিবেদন করোছ 
দেশের কাজে । তোমার কাছে নতুন করে কি বলবো ? আমাদের বংশে 
দেশের জন্যে সকলেই যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে । জন্মের দ্‌শতিন ব্ছরের 
মধ্যে এক কাকা প্দীলসের অত্যাচারে মারা গেছেন । আর এক কাকা 
বিদেশে বিদেশে ছুটে বেডাচ্ছেন। তুমি নিজেও তো কত নিরধাতনই না 
ভোগ করেছো । জামি তো তোমাদের পায়ের ছাপ ধরেই এাঁগয়ে চলোছি। 
তাঁম আমাকে আশীর্বাদ করো বাবা । বিয়ের কথা আর তুলো না।? 

ভগতের চিঠি তাঁর বাড়িতে যেন বজ্বপাতের মতই নদারূণ হয়ে দেখা 
দিল। বৃদ্ধা পিতামহ জয় কাউর তখনও জেদ ধরে আছেন__ভগতের 
বিয়ে দিতেই হবে । মায়ের ইচ্ছার প্রবলতা কিষাণ সিংহকে ব্যস্ত করে 
তুললো । দ্নেহপ্রবণ পিতা নিজেও চাচ্ছিলেন না যে বংশে আর একাঁট 
দুর্ঘটনা ঘাঈুক। তাই শেষ পযন্ত তিনি কঠিন হতে চাইলেন । ভগৎকে 
জানালেন যে, ব্দ্ধা মায়ের বাসনাকে তান অপূর্ণ রাখতে চান না। 
জানালেন যে, বিয়ে স্থির হয়ে গেছে । ভগৎ যেন আর আপাতত না করে। 

উত্তরে তিনি চিঠি পেলেন ছেলের কাছ থেকে 

তোমার চিঠি পেয়ে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গোছি। তোমাকে যে 
আম দেশপ্রেমিক নির্ভীক লোক বলেই জানি। ত্ামও যাঁদ এত তুচ্ছ 
ব্যাপারে এমন ব্যস্ত হও» তবে অন্য লোকে কি করবে জানি না। তুমি 
কেবল দাদীর কথাই ভাবছো । কিন্তু আমাদের এই তোত্রশ কোট 
সন্তানের যান জননী, সেই দেশমাতার কথা তো ভাবছো না ! তাঁর শৃঙ্খল 
মোচনের জন্যে যে আমাদের সবাঁকছু বিসর্জন দিতে হবে। 

আম বুঝতে পারাঁছ ত্বাম আমার ওপর জোর করবে । তাই আম 
চলে যাঁচ্ছ__অন্য কোনখানে |” 
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লাহোর ছেড়ে ভগৎ সং চলে গেলেন। ছেড়ে দলেন কলেজ । 
সরোবার মত তিনি ডাক শুনেছেন মৃত্যর। কধুদের কাছে বলে 
গেলেন_ পরাধীন ভারতে যাঁদ আমাকে বিয়ে করতে হয়, তবে সে বিয়ে 
হবে শুধু মৃত্যর সঙ্গে । আমার বাসরশয্যা পাতা হবে শহীদের 
শবঘান্রার মাছলে । 


ভগহৎ সিং যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহিত হতে 
বাধ্য করবেনঃ তখন তান নিরুপায় হয়ে জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের কাছে 
7গালেন। জরচন্দ্র শুধু জাতীয়তাবাদী ও নিভাঁকাচত পুরূৰ ছিলেন তাই 
নয়, তিনি উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীনেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বন্ধু ছিলেন 
এবং বিপ্লবীদলের সাঙ্গ যোগাযোগ রেখে চলতেন। ভগৎ সিং তার ছান্র, 
এবং বিপ্লবমন্তে তাঁর দ্বারাই দীক্ষিত | 

শচীন সান্যাল ঠিক এই সময়েই হঠাৎ লাহোরে এসে পেৌোছোলেন। 
সারা ভারতে বিপ্রবীদের একটি ব্যাপক সংস্থা গড়ে তুলবার প্রেরণায় তিন 
তখন ঘুরছেন । জর্চন্দ্র বিদ্যালগ্কার ভগতবে শচীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে 
এলেন । শচীন্দ্রনাথ তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি আমাদের এই 
মাতৃভূমির জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারবে ? 

ভগৎ 7সাজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে নিশ্চয়ই । 

_যাঁদ দেশের জনো বাঁড় ছাড়ছে হয় 2 

__ছাড়বো | 

_যাঁদ বাপ মা আত্মীয়ম্বজন সকলকে পাঁরত্যাগ করতে হয় ? 

ভগৎ ব্ললেন_ দেশের জন্যে সবাক ছাড়তে পারি; আর আমার 
যা আছে, এই জীবন মন প্রাণ সবই দিতে পার । 

_কিন্তু দেশফরবার কোন পুনস্কার নেই, নির্যাতন ছাড়া । 

ভগতের মুখের স্থির অথচ দৃঢ় হাসি দেখে শচীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত 
হলেন। তার অন্তাৰণহত শন্তি তখনই বুঝতে পেরেছিল যে, এই প্রায় 
বালকের মত যুবকের মধ্যে এমন একটি ব্যন্তত্ আছে যা ভাবষ্যতে 
আঁগনশিখার মত জলে উঠবে । 

শচীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি দিলেন। তখন কানপুরে এসে উঠেছেন 
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অনুশালন দলের যোগেশ চ্যাটাজা , পাঢ র সংগঠনের কাজ করছেন সেখানে 
বসে। তাঁরই কাছে পাঠিয়ে দিলেন ভগৎকে। 

যোগেশ চ্যাটাজী তাঁর আত্মজীবনীতে২৬ লিখেছেন__“একদিন দিনের 
বেলায় সান্যালবাবুর চিঠি নিয়ে ভগৎ সিং এসে পেশছোলো । আমরা 
কথা বললাম, কিন্তু তখন ভাবাঁছি যে রান্রে তাকে কোথায় রাখা যায়। 
আম নিজে বাঙালী মেসে থাঁক। সেখানে হঠাৎ এক শিখ যুবকের 
উপাঁষ্থাতি পাঁলসের চোখে পড়তে পারে । কিন্তু উপায় না থাকায় সেই 
মেসেই তাকে রাখতে হল । 

“স্টেশনে নেমে ভগৎ তার বাক্স বিছানা একটা ধর্মশালায় রেখে এসোঁছল। 
ভগৎকে নিয়ে আমি সেগ্ল আনতে গেলাম | কিন্তু সেই ধর্মশালাটা সে 
আর খঃজে পেলো না। অনেক ঘোরাঘুরি করে রাত প্রায় দশটার সময় আমরা 
ধর্মশালাটার খোজ পেলাম আর জিনিসপন্রগুলো আমাদের পাটকাপুর মেসে 
নিয়ে এলাম। সে আমার সেই পাটকাপুর মেসেই থেকে গেল |” 

যোগেশ চ্যাটাজাঁ ভগতের যে বর্ণনা দিরেছেন তা থেকে তরুণ ভগতের 
ব্যান্তত্রকে বোঝা সহজ হবে। যোগেশবাব্‌ লিখছেন_-“তখন বয়স তার 
মান্র সতরো কিন্তু সেই বয়সেই সারা মুখে দাঁড়। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, 
সব সময়েই কোতুহল । আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেশের রাজনোঁতক 
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করোছ। আলোচনা করোছি, কি ধরনের 
বপ্রব আমাদের দেশে সফল হতে পারে । রাশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্য ও 
সাম্যবাদ আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল । ভগতের কৌতুহল কিছুতেই 
মটতো না। সে কোন বিষয়ই বনা তকে গ্রহণ করতো না।” 

এই সময়ে জয়চন্দ্র বিদ্যালত্কার হঠাৎ একাঁদন কানপুরে এলেন । এবং 
ভগৎকে গণেশশঙ্কর বদ্যাথীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন । যোগেশ 
চ্যাটাজীঁর বাঙালী মেসে ভগতের অবস্থান নানাদক থেকে অসুবিধাজনক 
[ছিল। গণেশশত্কর বিদ্যাথথীহই তাঁকে প্রতাপ" প্রেসে একটি ঘর দিলেন 
থাকবার জন্যে । 

বিদ্যার্থীজী কানপুরে যথেষ্ট পারাচিত ছিলেন। তিনি স্বাধীনচিত্ত 
ও দেশপ্রেমিক [ছিলেন । কানপুরে তান এই প্রেসটি চালাতেন এবং 
দেশসেবামলক প্রাতিটি কাজের সত্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। কানপুরে 
বিদ্যার “প্রতাপ” প্রেসই উত্তর প্রদেশ (তখন যুত্ত প্রদেশ ) বিপ্লবীদের 
মলনের একটি কেন্দ্র ছিল। 
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ভগৎসংএর সত্গে বিদ্যার্থীজীর প্রথম আলাপের একটি ছবি আমরা 
জি এস. দেওল'এর গ্রন্থে পাই। বিদ্যার্া তাঁকে বলেন দেখো, 
স্বাধীনতার সৈনিক [ক রকম জানো ? সে হলো একটা পতঙ্গ, যে আগুনে 
ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে । 

ভগৎ উত্তর দিলেন_ আম প্রাতজ্ঞা করোছি যে, দেশের জন্যে প্রাণ 
দেবো । 

বিদ্যার সৌনক হতে হলে তাকে সমস্ত প্রলোভনের উধের্্ 
উঠতে হবে । 

ভগৎ সিং বিদ্যার্থীর চরণ স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করোছিলেন । 
[তাঁন মাতৃভামর সৌনক । দেশের কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রলোভনে তার 
মন ভুলাবে না। 

কানপুরের আ্যাংলো-বেগলি স্কুল নানাভাবে উল্লেখযোগ্য স্থান 
আঁধকার করে আছে। এই স্কুলের ছাব্রদেব মধ্যে অনেকেই পরে 
বিপ্রবাত্মক কাজে লিপ্ত তয় এবং হিন্দুস্থান রপাবালকান আ্যাসোসিয়েশনে 
যোগদান করে। এই ছান্ররা তখন পাটকাপুর মেসে আসতো, এবং 
বদ্ার্থর প্রতাপ প্রেসেও মিলিত হতো । সব্ভবতঃ এই প্রতাপ প্রেসের 
আডডাতেই ভগৎ সিংএর সঙ্গে যোগাযোগ হয় এদের কয়েকজনের 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজয়কুমার সিংহ ও ব্ট্কেম্বর দত্ত'ওর নাম । এ 
ছাড়া এখানেই ভগৎ সিং পাঁবচিত হন চন্দ্রশেখর আজাদের সধ্যে। 
উল্লিখিত বন্ধুদেব সঙ্গে ভগৎ হন্দুস্থান বিপাবাঁলকান আসো সয়েশনের 
সদসা হন। 

শহন্দস্থান রিপাবালকান আসোসিয়েশন' বিপ্লবীদের একাঁট সর্ব- 
ভাবতীর সংস্থা । ১৯২৩ সালে দিলীতেই বিপ্রবী নেতৃবৃন্দ এমন একটি 
সর্কভারতীয় সংস্থার পরিকল্পনা করোছিলেন। শেষ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ 
বিপ্লবী সংগঠনের নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালের চেষ্টায় এবং ভ্রেলোক্য চক্রবতী 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমথ্তনে ১৯২৪ সালের শেষের দিকে এই সংস্থার স্ষ্টি 
হয়। আসোসিয়েশন তার ঘোষণা পন্রে লেখে যে, এই আসো সিয়েশনের 
উদ্দেশ্য সুসংহত সশন্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতীয় য্ক্তরান্ট্রের একক সার্ব ভোম 
প্রজাতন্রের প্রশ্তিষ্ঠা ।-*.এই প্রজাতন্ত্রের মূলনাঁতি হবে সাধারণ 
ভোটাধকারের 'ভীস্ততে প্রজাতন্ব্রের পাঁরচালনা এবং মানুষের প্রাত মানুষের 
শোষণ ও বৈষম্যমূলক পদধাতগ্াঁলব অবসান ঘটানো । 
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কর্মসভীর মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন দুই প্রকার প্রোগ্রাম থাকে 
প্রকাশ্য কাজ হবে ক্লাব লাইব্রোর ও সেবাসামাতি সংগঠন, কৃষক-মজরের 
সঙ্গে যোগাযোগ করা, ভাবের আদান-প্রদানের জন্য পান্রকা বার করা 
ইত্যাঁদ। 

আর গোপন কাজ বিপ্রবাত্মক পুস্তিকার প্রকাশ ও বিতরণ, অন্দ্ 
সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা, বাঁহজগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং 
একটি স্সংবদধ সৈন্যবাহিনীর সাষ্ট করা ।২৭ 

আসোসিয়েশনের পার্চালনায় প্রত্যক্ষভাবে জঁড়ত ছিলেন শচীন্দ্রনাথ 
সান্যাল নিজে, সূর্য সেন ( মাস্টার দা), যোগেশচন্দ্র চ্যাটাজাঁ রামপ্রসাদ 
বসাঁমল, এচীন্দ্রনাথ বকৃশি, রাজেন লাহিডী, চন্দ্রশেখর আজাদ, স্তারেশচন্দ্ 
ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল ও আরও অনেকে | 

ভগং সং দলের কাজে নাত্মানয়োগ করলেন । তঁন বিপ্লবাত্মক 
পাাস্তকা রুনা করে সেগালি বিতরণের ভার নিলেন। উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, ঠিক একই সময়ে কলকাতায় শচীন সানালের সহকারীরূপে 
তরূণ যতীন দাসও অনুরূপ কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন । ভগৎ এই 
সময় যেসব পদীদ্ভকা ও ইক্তাহার লিখে গোপনে ছাশেন, ভার মধো 
একটির শিরোনাম ছিল__ জাগো মেরে দেশকে লোকোতণআমার দেশবাসী 
তোমরা জাগো । একবার প্রতাশগড়ের দশেরা মেলায় এই ইম্তাহার বালি 
করবার সময় ভগতের দুই সঙ্গীকে সাদা পোশাকের পালিস ধরে । ভগৎ 
তখনই মেলার আর একধারে একগাদা ইস্তাহার ছাঁডবে--কংগ্রেসের 
লোক, এই চিৎকাব তোলেন। ফলে সকলে সোঁদকে দৌডে ঘান, আর 
সেই ফাঁকে ভগতৎ আর তার সঙ্গীরা উধাও হন। 

কানপুরে দলের সদস্যদের তৈমন কোন আর্থিক সংগাঁত ছিল না। কিন্তু 
হঠাং ভগতের সামনে একটি স্বযোগ আসে ৷ আনিগড়ের কাছে ঠাকুর টোডড 
সং নামের এক ব্যান্ত একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন । গণেশশঙ্কর 
বিদ্যার্থীর চেষ্টায় ভগৎ সেই বিদ্যালয়ের হেডমান্টার হন ।২৮ যতদুর জানা 
যায়, ভগং যোগ্যতার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করোঁছলেন । 

১৯২৪'এর অক্টোবরে উত্তর প্রদেশের বন্যায় ভগৎ সেবাদল গঠন করেন 
ও বন্যান্রাণে আত্মনিয়োগ করেন । কানপ7রে ভগৎ অল্পাঁদনেই সবার প্রিয় 


হয়ে উঠোছলেন । 


৩৬ 


|| সাত || 


ভগৎ নির্‌দ্দিষ্ট হওয়ায় তার বাড়িতে জাত্মীয়দ্বজনেরা, বিশেষ করে 
তাঁর না বিদাবতী ও ঠাকুমা জয় কাউন অতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন । 
শৈব পঞফন্তি তীর শাকৃমা অন্তস্থ হয়ে পাড়েন এবং মৃতার পর্বে একবার 
নাতিকে দেখতে চান । 

সীভাগাকুমে ভগতের বাল্যক্ধ্‌ জয়দেব গণঞ্ু তাঁদের আর এক কধু 
রামচাদেব কাছ থেকে ভগাতির ঠিকানা জানতে পারেন । তীরা দু'জনেই 
তখনই কানপুর চলে আসেন এবং বিদ্যা্জীকে ভগৎ সিংএর ঠাকুমার 
অকপ্থা জানান । জয়দেব গুপ্েবে অনুরোধে কিবাণ সিংও একটি চিঠি 
লিখে প্রতিএ্রতি দেন যে, ভগৎ ফিরে এলে তাকে বিয়ের কথা আর কেউ 
বলবে না। হাবশেবে ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে ভগং বাঁড় ফিরে গেলেন । 

ফিরে এসেই ভগৎ আর একটি ঘটনায় জাঁড়িয়ে পড়লেন । পাঞ্জাবে তখন 
গুরুদ্বারের মোভান্ভদের বিরদ্ধে অকাল আন্দোলন শব হয়েছে । চীরন্্রহীন 
ও মথপুলাভী মোহান্তদেব সাঁরয়ে গ্‌রদ্রাবে সাধাবণেব আঁধিকার প্রাতিষ্চার 
জনা জাঠ শিখদের এই আন্দোলন । নাভার মহারাজা রিপন সিংকে 
পদু।ত করা হলে প্রবল প্রাতিবাদ ও "জয়তু মোব্চা' নাম দিয়ে আন্দোলনের 
সৃষ্টি হয় । ব্লা বাহুল্য, গভর্নমেন্ট এই আন্দোলন দমন করার জন্য যে 
বাকথা গ্রহণ কবোঁছিলেন, তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমন পাশাঁবক | 

এই কালী আন্দোলনের সঙ্গে আর একটি আন্দোলন যুক্ত হয়োছল। 
পাঞ্জাবের বাভল্ন গুরুদ্বারে সে সনর় দুশ্রিন্র ও দুনণতিগ্রদ্ত মোহান্তাদর 
আধিপতা | এই 7মাহান্তদেব কাজের প্রাতিবাদ করায় এবং তাদের অপসারণের 
জনা আন্দোলন করায় গত শত জাঠ শিখকে হত্যা করা হয়। ১৯২২ সালের 
অগস্ট মাসের পর থেকে জনাঁবক্ষাভ বাবর অকালী আন্দোলন নামে 
পাঞ্জাবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । ইংরেজ সরকার মোহান্তদর পক্ষ নিয়ে জাত 
শিখদের দমন কধ়তে উদাত হয়। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিস 
একদল শিখ ম্বেচ্ছাসেবককে গুলি করে হত্যা করে। গভর্নমেণ্ট একটি 
নির্দেশনামা প্রচার করে এই অকালাঁদলের সঙ্গে যুক্ত কোন দ্বেচ্ছাসেবককে 
আশ্রয় দেওয়া বা কোনরকম সাহায্য করা নিষদ্ধ করে দেয় । 


৩৭ 


এই সময় কিষাণ সিং খবর পেলেন যে, একজন জাঠ সত্যাগ্রহী ব্গা 
গ্রামে আসছেন । তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো দরকার, অথচ কিষাণ সিং বশেষ 
কাজে বোম্বে যাচ্ছেন। পত্র ভগতের ওপর ভার দিলেন তান, যাতে 
অভ্যর্থনার রুটি না হয়। 

কিন্তু প্রতিরোধের মুখে দাঁড়াতে হলো ভগৎকে । সরকারের পদলেহা 
লোকেরা চেষ্টা করলো, যাতে সত্যাগ্রহীদের কোন অভ্যর্থনা না দেওয়া হয় । 
ভগৎ নিজে গ্রামে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং গ্রামবাসীদের একত্র করে সমস্ত ঘটনা 
বোঝালেন । ফলে জা সত্যাগ্রহীরা এক অভূতপূর্ব সমাদর পেলেন ঝঙ্গা 
গ্রামে । 

কিন্তু ভগতের গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা বার হলো । ভগৎ গোপানে 
পালালেন লাহোরে । লাহোর থেকে দিলীতে। তীর শিক্ষক জয়চন্দ্র 
বিদ্যালঙ্কারের একটা চিঠি নিয়ে তানি দিল্লীতে “বীর অজন' পরিকায় চাকরি 
নিলেন আবার সেই “বলবন্ত সিং নামে। 

মাস কয়েকের মধ্যেই অকালী আন্দোলন থেমে গেল । ভগৎ আবার 
[করে এলেন লাহোরে । 


|| অট || 


১৯২৫ সালের ৯ই অগস্ট ঘটলো তার জীবনের একটি রোমাণকর 
ভভক্ঞতা । 'হন্দুস্থান রিপাবালকান আসোপিয়েশনের উত্তর প্রদেশ শাখা 
রামপ্রসাদ বিসাণলের নেতৃত্বে কাকোঁর স্টেশনের কাছে ট্রেন থামিয়ে সরকারী 
টাকা লুঠ করলো । এই ডাকাতিতে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকের 
সঙ্গেই ভগতের বান্তুগত পরিচয় রয়েছে । ভগতের বয়েস তখন মানু 
আঠারো | 

কাকোঁর ডাকাতিতে যারা অংশ গ্রহণ কারোছিলেন তাঁদের মধ্যে 
রামপ্রসাদ বিসামল ছাড়াও রাজেন লাহিড়ী, আসফাকউলা, রোশন সং 
চন্দ্রশেখর আজাদ, বনওয়ারলাল প্রমূখ যুবকেরা ছিলেন। এরা ট্রেন 
থামিয়ে নিঃশব্দে কাজ উদ্ধার করে অদৃশ্য হন। একজন যাত্রী অত্যন্ত 
কৌতুহলী হয়ে এঁগয়ে এলে তাকে গাল করে মারা হয়। 

এটা যে রাজনোতিক ডাকাতি, অ বুঝতে গভনমেন্টের দেরী হয় নি। 
,হট্ন নামে এক প্লিস আফসার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সমস্ত ঘটনার 


৩৮ 


সত্র আবিকার করে, ফলে ২৬শে সেপ্টেম্বর আঁরখে প্াঁলস তৎপরতায় 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যন্তিরা ধরা পড়ে যান। বনারসীলাল ও বনওয়ারি- 
লালের স্বীকৃতির ফলেই শুধু ডাকাতির সত্র নয় পুরো দলের ( হিন্দস্থান 
রিপাবালকান আসোসিয়েশন ) অস্তিত্বই পাালস জানতে পারে । যার 
ফলে কলকাতা থেকে শচীন সান্যাল, কানপুর থেকে স্বরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 
কাশী থেকে মন্মথনাথ গনপ্ত প্রভীতিকেও গ্রেপ্তার করা হয় । এই দলের সত্গে 
যতীন দাস ও ভগৎ সিং ( বলবনত সিং নামে ) যে যুক্ত, আও পাীলস জানতে 
পারে । যতীন দাস দলে “কালীবাবু” কিম্বা কাঁমনী কাকা" নামে পারিচিত 
ছিলেন ।২৯ বনওয়ারিলাল রাজসাক্ষী হায়ে তাঁকে সনান্ত করতে কলকাতায় 
আসেন। কিন্তু চিনতে না পারায় যতীন দাসকে জড়ানো যায় নি। অথচ 
যতীন দাসই ডাকাতির জনো অস্র সরবরাহ কারোঁছিলেন। কাকোরি ষড়যন্ত্র 
মামলায় যাঁদের অভিয,ন্ত করা হয় তাঁদের সঞ্গে চট্টগ্রানখ্যাত সূর্য সেনও 
জড়িত ছিলেন, এবং এক সময়ে তান বন্দীদের মুন্তু করার জন্যেও চেষ্টা 
করোঁছিলেন । 

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারখে কাকোর মামলার শুরু হয়। 
এই মামলায় প্রথম ২৫ জনের বিরদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। পরে এই 
সংখ্যা বেডে যায়। অভিযুক্তদের মধো চন্দ্রশেখর আজাদকে প্ীলস 
ধরতে পারেনি । বন্তুতঃ আজাদ মৃত্যুর মৃহূর্ত পর্যন্ত ধরা দেন নি। 
১৯৩১ সালে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে লডাই করতে করতে তান 
মারা যান! 

কাকোর মামলায় প্লিস কয়েকটি মল্যবান দলিল পেশ করে । তর 
মধ্যে একাঁট হল হিন্দুস্থান রিপাবালকান আসোসিয়েশনের ঘোষণাপত্ব 
ও নিয়মাবলী । দ্বিতীয়াটি শচীন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা “দ রেভোলিউশনার' 
নামক পনাস্তকা | 

ঘোষণাপন্রে দলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় এইভাবে 

1159 ০০1০৫ 01 070 45590120191) 51781] ০০ 00 9596801151) 
৪. 190618660. 1২০01011001 10116 1017166 519695 ০1 111019. 09 
8) 01769171560 2170 217090 16৮০1116101). 

( সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতীয় রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করে একটি যত 
প্রজাতন্দ্ের প্রতিষ্ঠা করাই হবে এই আসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য |) 

ণদ রেভোলিউশনার পুস্তিকায় বলা হয়-“নতুন নক্ষত্রের জন্মের 


৩৯ 


ম্হর্তে যেমন চরম বিশঙ্খলা জাগে, জীবনের সাম্টিও তেমনই বেদনা ও 
যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয়। ভারতবর্ধও নতুন করে জন্ম নিতে চলেছে 
এবং সেই অবশাম্ভাবী অবস্থার মধ্য দিয়ে এাঁগয়ে চলেছে যে অবস্থায় 
বিশৃঙ্খলা ও যন্ত্রণার সংষ্টিই স্বাভাবিক | --৮ 

এই পুস্তিকাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে হত্যা ধংস ও সন্পাসবাদ সাষ্টর 
অভিযোগে অভিযক$ করা হয়, এবং বলা হয় [115 ০700181 10170119770 
15 3019]% (0 091009 09 ০0111661-6110171510).৮” (সরকারী সন্দ্রাস 
সৃষ্টিকে সন্ত্রাসবাদের দ্বারাই প্রতিরোধ করা হবে )। 

এগুলি যেন ভগৎ িংএর জদয়ের কথা । তান বুকের রন্তু দিয়ে এই 
উদ্দেশা সাধন করার পথে এঁগয়োছিলেন । যাঁদও অপরাধীদেব তআঁলকায় 
তাঁর নাম ছিল না ( হয়ত সেজন্যে তান মনে মনে সংকুচিত ছিলেন ), ভগখ 
সিং প্রাতাদন কোর্টে হাজির থাকতেন । পরম আগ্রহে তিন শুনতেন । 
মামলার অনাতম আসামী ঘোগেশচন্দ্র চ্যাটাজ।” তার “ইন সার্চ অব ফডম' 
গ্রন্থে (পৃঃ ৩২৪) ভগং সিংএর উল্লেখ কবে বলেছেন পিলক্ষ্োর নিচের 
আদালতে ঘখন মামলা চলাছিল, তখনকার আব একটি উল্লেখযোগা ঘটনা, 
সর্দার ভগং সিংএর উপধ্থাতি। কাইজারবাগে রোশনদ্দৌলা কোর্টে 
যাওয়ার পথে আমাদের বাস যখন আবট রোড থেকে কাণ্টনমেণ্ট রোডে 
ঘুরালা, তখন দোঁখ ভগং সিং দুটি রাস্তার মোড়ের কাছে দাড়িয়ে আছে । 
কোর্টের মধো আমরা যখন কাঠগড়ার ভেতরে গিয়ে আসন নিলাগ, ভগং 
সিংও নানা দশকের সঙ্গে ভেতরে এসে আমাদের কাছাকাছি বসালা | 
তখন পরন্ত বেশভূবায় সে প্‌রোপ্দাব শিখ । আর পারধানে যোধপুরী 
ব্রিচেজে, আর মাথায় চি্রিত পাগড়ি । সারাদিন সে নিঃশব্দে বসে রইলো : 
তার মুখে স্বভাবসিদ্ধ মুদু হাঁস । তাব পাশেই পাঁলস, সি আই ি. 
আফসার এবং তাদের পোষা ম্যাঁজস্ট্রেট সায়েক সকলেই ছিলেন, কিন্তু 
সোঁদন সম্ভবতঃ কেউই এই স্দর্শন ও স্তবেশ শিখ যুবকের দিকে তাকিয়ে 
দেখেননি |” 

কাকোরি যড়যণ্ত্র মামলার মূল চারজন আসামীকে- রামপ্রসাদ বিসামল, 
আসফাকউল্লা, রাজেন লাঁহড়ী ও রোশন নিং_ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় । 
অন্যদেরও কঠোর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই সময় শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 
ও যোগেশচন্দ্র চ্যাটাজঁকে জেল থোকে মুক্ত করার একটা চেষ্টা করা হয়। 
যোগেশ চ্যাটাজাঁকে ট্রেনের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার এই প্রচেষ্টায় 


৪০ 





চন্্রশেখর আজাদ, বিজয়কুমার সিংত, বট্ুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু ও শিব বর্মার 
সঙ্গে ভগ সিংও কানপ;রে যান । কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। 
তাঁরা শোনেন যে, আগের স্রেনেই তীকে লক্ষ্যোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।৩০ 

এই বার্থতা ভগৎ সিংএব বুকে এতই বাজে যে, তিনি কেদে 
ফেলেন ।৩ 

কিশোর ভগৎ তখন দেখছেন, কিভাবে শাসনের পেবণ-যন্ত্র বিপ্লবী 
নেআদের ধসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে । তিন দেখতে পাচ্ছেন, বিপ্রবের 
সাথকতা অনেক, আনেক দূবে সবে যাচ্জে। 


| নয় || 


লওজেোয়ান ভক্ত সভা £ 

কাকোঁর মামলার বায়ে গভনমেণ্ট চেষ্টা করলো সারা ভারতের সশস্ত্র 
পিপ্লাবের ধাবাকে ধ্বংস করে দিতে । আই কঠোবতম দণ্ড দিতে এতটুকু ছিধা 
ধরেনি গভরন্নমেণ্টের এজেণ্ট- ব্চিরপাতি হ্যামিলটন । আগারো বছরের 
যুবক ভগৎ সিং দিনের পর দিন কোর্টে বিচারের প্রহসন দেখেছেন এবং শেষ 
পযন্ত অসহায় যন্ত্রণায় ছটকট করেছেন । 

ভারতববেরি স্বাধীনতা সত্রামের হীাতহামে ১৯২৬ সাল অত্যন্ত 
আনিশ্যয়তা এবং আস্থবতার সময় । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে কংগ্রেসের 
প্রগাঁতশীল মনাভাব তখন স্তব্ধ । গান্ধীজী সায় রাজনীতি থেকে অবসব 
[নিযে চরখা ও সর্বোদঘ'এর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন । গভনণমেন্ট 
নার্বকার চিন্তে এবং নির্দিধায় বিপ্রব মান্দোলন দমনের কাজে সচেষ্ট | 
শধু ঘুবসম্প্রদায়ের কিছ অংশ তখন নতুন কবে ভাবতে শুরু করেছে। 

রটিশ শাসনের কঠোরতআ এবং করগ্রম নেতৃবৃন্দের অসহায় নীরবত 
সমগ্র দেশের যুবচিন্তে প্রবল বিক্ষোভেব সৃষ্টি করেছিল । বাংলায় যতীন্দ্রনাথ 
দাস যেমন “রণ সাঁমাত'র মাধ্যমে ফুবকদেব সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা 
করাঁছলেন, লাহোরেও এই অসাহিষ্ণ ও উদ্দাম যুবচিত্তকে সত্ববদধ করে 
সংগঠনের মধ্যে আনার জন্যে চেষ্টা করা হল । আর এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী 
হালেন সর্দার ভগৎ সিং । 

হন্দস্থান রিপাবালকান আযসোসিয়েশন কার্যতঃ বিধক্ত। কধুদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের বিপ্লবের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কিছু 


৪৯ 


একটা করার চেষ্টা করতে লাগলেন ভগৎ সিং। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে 
সৃষ্টি হল “নওজোয়ান ভারত সভা" । সভাপতি রামকৃষণ, সম্পাদক ভগৎ 
সিং । উদ্দেশ্যর্পে সামনে যে কর্মসচী রাখা হল তা হল ঃ নৌতিক উন্নয়ন, 
সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে আলোচনা, সভাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ধবোধের 
মনোভাব সৃষ্টি, শরীর উন্নয়নের চেষ্টা, এবং ভারতাঁর সাঁহত্যে ও এতিহ্যে 
অনুরাগ সাম্টি। সভা হতে হলে প্রত্যিককে শপথ গ্রহণ করতে হত যে, 
সে সম্প্রদায় বা ধার্মর ওপর জাতীয় স্বার্থকে গণ্য করবে । 

আসল এগল ছিল বহিরঙ্গ | “সভা"র গোপন রাজনোতিক উন্দেশা ছিল £ 

(১) সারা ভারতেব শ্রামক ও কৃষককে একত্র করে এক সম্পর্ণ 
দবাধীন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্তা করা | 

(২) জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করা, এবং দেশের যুবচিত্তে দেশপ্রেমের 
বীজ বপন করা । 

(৩) “সভার আদশেরি অনুকূল এবং সাম্প্রদায়িকতার ভাবমুত্তু 
সনাজোনয়ন এবং শিল্প ও অর্থ নৌতিক প্রগতির পথে যে কোন আন্দোলনের 
সহায়তা করা । 

(৪) কৃষক ও মজুরকে সংগঠিত করা ।৩২ 

নওজোয়ান সভার এই উদ্দেশ্য ও কর্মপদধাতি থেকে বোঝা যায় যে, 
কিশোর ভগতের ওপর সাম্যবাদী ভাবধারার প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 
১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্য পাঁথবীর বিপ্রবকামী সকল মানুষকেই 
সোঁদন কিছ; না কিছ প্রেরণা দিয়ৌছল । হন্দস্থান রিপাবাঁলকান 
দানার অনাতম প্রাতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালও লেনিনের 
সাফলা ও চিন্তাধারায় মুগ্ধ হয়ে সাপ্তাহিক 'শঙ্খ'তে লোনন সম্পর্কে 
রাযি প্রক্ধ লেখেন । ছান্র অবস্থায় ভগৎও রাশিয়ান বিপ্লব ও 
লোন্নন সম্পর্কে পড়াশোনা করেন । কাজেই সাম্যবাদের প্রেরণা তাঁর মধ্যে 
কার্যকরা হয়োছিল এ প্রমাণ সু্পল্ট | 

'নওজোয়ান ভারত সভা” ও ভগৎ সিং সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুজাফফর 
আহমদ লেখেন “মীর আবদুল মঁজদ'এর বাড়তে আমি প্রথম যাঁকে 
দেখোঁছিলেম, তিনি ছিলেন একজন শিখ নবযুবক। লল্বা শ্চুলের ওপর 
মাথায় যত্ব করে পাগাঁড় বাঁধা, পাতলা দাঁড় তখনও পুরো চেহারা ঢেকে 
ফেলো, পরনে পায়জামা শার্ট ও কোট, মিষ্ট স্বভাবের এই ভগৎ সিংএর 
ছুবিই আমার মনে ছাপা হয়ে আছে। 


৪ 


“আমার লাহোর যাওয়ার আগে ত' নিশ্চয়ই, কিন্তু কতদিন আগে তা 
মনে নেই, সেখানে 'নওজোয়ান ভারত সভা” গঠিত হয়েছিল। বাইরে 
থেকে সেদিন আমি যা বুঝেছিলেম, উদ্দযো্তাদের ভিতরে সকল মতের ও 
সকল পথের লোকেরা ছিলেন । তাতে ন্যাশনালস্টরা ছিলেন, কমিউনিস্টরা 
ছিলেন, আর ভগৎ সিং ও তার বন্ধুরাও ছিলেন । তার মানে সন্ব্াসবাদী 
বিপ্লবীরাও ছিলেন “নওজোয়ান ভারত সভা'য় |৮৩৩ 

“সভা'র প্রভাব সেদিন সমস্ত পাঞ্জাবে ছাঁড়য়ে পড়েছিল । শাখা 
স্থাঁপিত হয়েছিল-_ লাহোর, অমৃতসর, জলন্ধর, লাঁধয়ানা, সারগোদা, 
শিয়ালকোট, এমন কি করাচী ও পেশোয়ারেও । সভার সংগঠকদের মধ্যে 
বিশৈবভাবে নাম করতে হয় ভগবতাঁচরণ ভোরার। ন্যাশনাল কলেজে 
ভগৎ ঘানষ্ঠ ক্ধ্দের মধ্যে পান ভগবতীচরণকে । নিভীক আদর্শীনষ্ঠ 
ও অক্রান্তকর্মা এই মানুবটির অসাধারণ প্রভাব ছিল ভগৎ সিং'এর জীবনে | 
নূজাফকর আহমদ বালন--ভগৎ দিং তখন ভগবতীচরণ (বোহারার (9) 
রাজনাতক প্রেরণার চলতেন ।” 

লওতোয়াদ ভারত পভার ঘোষণাপত্র ? 

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে নগজোয়ান ভারত সভার একটি ঘোবণা 
পন্র প্রচার করেন প্রচার সম্পাদক ভগবতাঁচরণ ভোরা । ঘোষণাপাত্রে বলা 


ভয় 
আমাদের দেশ এক চরম বিশৃঙ্খলার পথে চলেছে । সবন্তুই অবিশবাস 


ও হতাশ্যর ভাব প্রবল । দেশের নেতৃবৃন্দ তাদের আদর্শ থেকে ব্ছ্িত, 
এবং তাদের অনেকেই সাধারণ মানবের আস্থাভাজন আর নন । স্বাধীনতর 
প্রবন্তা যাঁরা, তাদের সামনে আজ আর কোন কর্মসচী নেই । সবই চরম 
নৈরাশ্য । কিন্তু কোন একটি জাতির পুনরধ্থানের পথে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
খুবই স্বাভাবিক ঘটনা । এমন চরম বিশৃঙ্খলার দিনেই যাঁরা কমাঁ ও সেবক, 
তাঁদের নিষ্ঠার, প্রমাণ স্বীকৃত হয় * তাঁদের চাঁর্র জ্দ্‌ঢ় হয়ে ওঠে, এবং 
প্রয়োজনীয় কর্মসচী গ্রহণের ভূমিকা সান্ট হয়। এমন একাঁট জবস্থাতেই 
জীবনীশান্ত নতুন আশা, বিবাস ও উৎসাহে জেগে ওঠে ; নতুন করে কাজ 
শুরু হয়। 

আমাদের শসৌভাগ্যবশতঃ আমরা এক নব্য্দগের দ্বারপথে এসে 
দীঁড়িয়োছি। একদা ব্রিটিশ আমলাতন্দের প্রশীদ্ততে যে জয়ধনর মহড়া 
চলতো, এখন তা কধ হয়ে গিয়েছে। এখন আর সেই এীতিহাসিক 
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প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না যে, তুমি অপির দ্বারা শাসিত হবে, না মাঁসর 
দ্বারা? যারা এই প্রশ্ন করেছিল, তারাই এর উত্তর দিয়েছে । লড' 
বাকেনিহেড'এর ভাষায়_-“আমরা তরবারির দ্বারা ভারত জয় করোঁছ, 
তরবারির দ্বারাই তাকে অধীনে রাখবো ।' জালিয়ানওয়ালা বাগ'এর ঘটনার 
পর আর একথার পুনর্ণন্ত করার দরকার হয় না যে, সুশাসন কখনও 
স্বশাসনের অভাব পর্ণ করতে পারে না। 

আজও ক একথা চিৎকার কবে বাল বোঝাবার দরকার আছে যে, 
আমরা পরাধীন, আমাদের মান্ত অর্জন করতে হবে? আমরা কি আনির্দিস্ট 
কাল ধরে অপেন্সা করাবো, ঘতাঁদন না জামাদের চেতনা জাগে যে, আমরা 
অত্যাচারিত ? আমরা কি কেবল চেয়ে খাকাবো, যদি ঈ*বর কোন অলৌকিক 
ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের বধন মোচন করেন ? স্বাধীনতার মৌলিক নীতি- 
গুলিও কি আমরা জানবো না? যাবা মন্ত পেতে চায় আদেরকে আঘাত 
করতেই হবে । হে আমাদেব তরুণ ব্ধরা, আমরা অনেক ঘাঁময়োছ ১ 
এবাব ওঠো, জাগো । 

তরুণ বন্ধুদের কাছেই আমাদের এই আনেদন, কারণ তরুণবাই চিরকাল 
নিভীকি ও মাদশপ্রবণ ভয়ে থাকে । তরুণদলই অমানবিক নির্যাতন 
হাসিমুখে সহা করে দ্িপাহীনচিভে মৃতার পথে এঁগয়ে যেতে পাবে। 
মান,যের আগ্রগাতির হাতিভাস তবংণ প্রাণের রক্টেই লেখা হযেছে | তাই যারা 
ভয় পেতে জানে না, আগ ও নির্ধাতনের জীবনে যাবা অভীক, যারা দুজয় 
প্রেরণার বাম্ট্র ও সমাজের সংস্কার সাধন কবতে পারে, তাদের কাছেই 
আমাদের আবেদন | 

(৬৬০ ৬/.)1 10001016 ৮/1709 108 106 10016108160 (0 78111 
৮/101)0001 100, ৮/101109011 1627 2170 ৮/101)00 11651128101) 2110 
10195 06 ৮/111106 10015 10170170116) 10%/019 ৪1)0 
0110571100. ) 

আমরা এমন মানুৰ চাই যাবা মনে কোন আশা পোবণ না করে, 
নিভয়ে এবং নি্ধিধায় মৃত্যুবরণ করতে অগ্রসর হাবে এবং এ কথা জেনেই 
এগিয়ে যাবে যে, অদের মত্যুতে গৌরবের জয়ধধীন উঠবে না, মানুৰ হয়তো 
তাদের জনা অশ্রুপাতও করবে না। 

অন্তরের প্রেরণা ছাড়া আমরা শব্ুর বরুদ্ধে আমাদের ছিমুখী সংগ্রামকে 
চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। দ্বিমুখী লড়াই এই জন্যে যে, বাহঃশন্রু 
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ছাড়াও রয়েছে ভেতরের শব । আমাদের অক্ষমতার কথাও মনে রাখতে 
হবে। বিদেশী শুর দল আমাদের চারান্রক দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই 
মামাদের শোষণ করে চলেছে । 

নতুন আদশ" সামনে রেখে ভীবধ্যৎ কর্মসচী তৈরী করতে হবে। নে 
আদর্শ হল, সাধারণ মানুবের জনা সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত এক 
বপ্লব। যে বিপ্লবের ফল হবে সকল মানষের স্বরাজ । আমাদের 
উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে হাজার হাজার তরুণ প্রাণকে বালদানের জন্য 
প্রতুত থাকতে হবে । গ্রামে গ্রামে ছড়িরে গিয়ে তারা মান্যকে বোঝাবে 
ভারতের স্বাধীনতার অর্থ কি? তাদের জানাতে হবে যে, স্বাধীনতার 
আর্থ রাষ্ট্রের হাতবদল নয়, দ্বাধীনতার দ্বারা নতুন একটি বুগ সচিত হবে । 
একাজ দু'দন বা দু"মাসে সম্ভব হবার নয় । এর জনা যুগ যুগ ধরে 
অসীম আত্মত্যাগের পাথে এগোতে হবে। বিপ্লব শব্দের অথথ” বোমা বা 
[রভলভার নয় ; আদশেরি জন্য তাগ ও নির্ধাতনের জীবন বরণ করাকেই 
বলে বিপ্লবের সাধনা । বিপ্রবের পথে অনেক দুঃখ, অনেক বাধা আসবে। 
হয়তো দুঃসাধা ভয়ে উঠবে সাধনা । তবু সংকল্পে অটল থেকে অতিক্রম 
করতি হবে পবতিপ্রমাণ সেই বাধা । মনে বাখতে হবে যে, আত্মত্যাগ ও 
নির্যাতনভোগ মনিশ্চিত ঘটনা, কিন্তু সাকলা দৈবাৎ ঘটতে পারে। 

আমাদেব তবণ কধুবা আজ উদ্বদপ ভক্যে ওঠা ।  ভারাতেঃ 
সবাধীনতআকেই জীবনের একমাব সাপনা বাল গ্রহণ বারো | তোমাদের জীবনে 
হয়তো শুধু ব্ঞ্থতাই আগাসবে। হয়ত গরু গোবিন্দ সিংএর মত 
সারাজীবন প্রবল বেদনার মধ্য পিয়ে কাটাতে হাবে। তবুও অনুতাপ করা 
চলবে না। দুঃখকে জেনেই দুঃখের পথে এগোতে হবে। 

গারাঁদকে অনেক প্রব্তনা ; স্পাথপপব হানচিন্ত মানবের আনাগোনা | 
তআরই মধা থেকে আমাদের কধহদের বোঁরয়ে আসতে হবে আপন দৃঢতায় । 
সেবা, ত্যাগ ও দুঃগখভোগ হবে আদের চিন্তা । তাদের মান রাখাতে হবে 
যে, একটি দেশকে গড়ে তুলতে হলে অনেক রন্তপাতের প্রয়োজন হয় । 
“91 0116] 17617791101091 172201176 1702101175 01 & 1090101) 
1০011755 59175201102 01 (170910981105 06 90500101001) 
8110 ৮/01761) ৬170 086 17016 001 1170 1092 01 [11611 
০০9017119 (17917 00] [176] 0৮17 001001011 2110 1101619591.---- 
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॥। দশা || 


সারা ভারতবধেই এইসময়ে যূবসমাজের মধ্যে নতুন করে জাগার প্রেরণা 
দেখা দিয়োছল । বাংলাদেশে কলকাতার রংপুরে ও চট্টগ্রামে এর স্কর্রণ 
দেখা গিয়েছে । কলকাতায় “তরুণ সংঘ* ও “যুব সাঁমাঁতি'র মধ্য দিয়ে এই 
আন্দোলনের বিকাশ ঘটিছে। কংগ্রেসের মধ্যেও বিভোলটিং গ্রুপ ১৯২৮ 
সালের কলকাতা আধবেণনে নিজেদের অস্তিত্বকে স্পস্ট করে তুলেছে। 
সূর্য সেন, আম্বিকা টক্লবর্তী, যতীন দাস, বিনয় রায়, সতীশ পাকড়াশি, 
নিরপ্ন সেন প্রভৃতির নেতৃত্বে এই যহুবসাঁমাতি ও রিভোলটিং গ্রুপের সাষ্টি। 
পাঞ্জাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ভগৎ সিং ভগবতীচরণ ভোরা, কেদারনাথ 
সেগল, এম এ. মজিদ এর মত তরণের দল । এই নওজোয়ান ভারত সভা 
যে গোপনে বিপ্লবাদলের জনা সভা সংগ্রহ করা এবং গ:ুপ্তাঁবপ্লবের সংগঠনকে 
যুবসমাজের মধ্যে প্রসারিত করার জন্যই পারচালিত হচ্ছিল একথা বুঝতে 
গভনমেণ্টের বিলম্ব হয়ান। অজয় ঘোষ তাঁর ভিগৎ সিং আণ্ড হিজ 
কমরেডস' প্াস্তকায় একথা ম্বীকার করেছেন_3185981 91151) 425 
1 1116 10021011779 2011৮9 1] 1১001970. 706 2170 115 ০0011- 
[8065 1780 10117060 [116 2৮18৬/917 931)21971 92101)2, £. 
10111169101 50011) 01621152811010.-- (0 10198011176 17690699119 
01 01601 82061010. 2981751 13111151) 1016 200 591৮5 85 & 
19010011175 010116 (01 1116 161101151 10211. 

ভগং সিং-এর প্রেরণায় নগ:জায়ান ভারত সভা লাহোরের ব্রাডল্‌ হালে 
শহাদ দিবসের অন্ষ্ঠান করে। ভগৎ সিং এই অনুষ্ঠানে কাকোরি 
মামলায় দাঁণ্ডত বামপ্রসাদ বিসাঁমল, আসফাকউল্লা, রোশন সিং ও রাজেন 
লাহিডীর কথা আলোচনা করেন । এই সভাতে কর্তার পিং সরোবা ও 
অন্যান্য বিপ্লবীর ফোটো ও দেখানো হয় সিনেমা স্লাইডের সাহায্যে । ভগৎ 
[সং দেশের মানুৰকে দ্বাধীনতর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান 
জানান | 

এরপর ভগং সিংকে গ্রেপ্তার করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে অপাঁরহার্য হয়ে 
উঠ্ালা। তারা শুধ; একটা অজুহাতের সন্ধানে রইল । 
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সুযোগ জ*ঢে গেল । ১৯৯২৮ সালের অক্োবর মাসে লাহোরে দশেরা 
উতসব। উৎসবের শেষের দিকে একটি নিরীহ দর্শকের দলের ওপর কেউ বা 
কোন দল বোমা ফেললো । ফলে বারোজন মারা গেল, আর আহত হল 
ছাপান্ন জন । দোবী ব্যক্তিকে ধরতে না পেরে পাঁলস বললো, একাজ 
বিপ্লবী সন্ব্রাসবাদীদের । ছল খঠজে নিয়ে এবার তারা ভগৎ সিংকে গ্রেপ্তার 
করলো । প্রথমে তাকে লাহোর ফোর্টে আটকে রাখলো, তারপর বোর্টাল 
জেলে স্থানান্তাঁরত করলো । ব্চির হল না, অথচ তীকে ছাড়াও হল না। 
শেষ পযন্তি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করাতে না পারায় ভগৎ সিংকে ষাট 
হাজার টাকার জামিনে মৃন্ত দেওয়া হল। এই অবকদ্থায় কিছুদিন কাটার 
পর অবশেষে তাকে জামিন থেকেও ম্যুন্ত দেওয়া হয়। 

তখন ১৯২৮ সাল। ভগৎ সিং “ছান্র সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে ছান্র 
ইডীনয়ন গড়ে তুললেন ।  ছান্র ইউানিয়ন ব্তুতঃ ন'ওজোয়ান ভারত সভারই 
পাঁরপূরক সংস্থা । সরকারী রিপোর্টে বলা হয়100 1,9811016 91 
৫21715 [017101) ৮/%5 01764101560 0101 95 210) 19101709859 (9 0176 
9৬ 72৮/817 31722 ১8001080125 2 19010161106 61010 
[01 176৮01811101780% ৮/0110 210. 01010) 11)6 ৬৪19 09511071176 
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১৯২৮ সালের জুলাই মাসে ভগতৎ সিং ভগবতাঁচরণ ভোরা, চন্দ্রশেখর 
আজাদ ও শিব বর্মা একত্রে মিলত হয়ে স্থির করলেন যে, বিধক্ত হিন্দুস্থান 
[রপাবাঁলকান আসোপসিয়েশনকে আবার গড়ে তুলতে হবে । এই উদ্দেশ্যে 
দিল্লীর কোট্লা ফিরোজ শা'র ধৰংসম্তুপে সর্বভারতীয় বিপ্লবী ব্ধুদের তারা 
আহ্বান জানালেন । সেপ্টেম্বরের ৮ ও ৯ তাঁর এই সব্মেলনের জনা 
নার্দন্ট হল। 

নার্দস্ট দিনে দিল্লীর কোট্লা ফিরোজ শা'তে এসে জমা হলেন বিভি্ 
প্রদেশ থেকে হিন্দুস্থান 'রিপাবালকান আসোসিয়েশনের সদস্যরা । এলেন 
রাজস্থান থেকে কুন্দনলাল শর্মা, উত্তর প্রদেশ থেকে শিব বর্ম, রক্ষদত্ত মশ্র, 
জয়দেব বিজয়কুমার সিংহ এবং সুরেন্দ্র পান্ডে বিহার থেকে মনমোহন 
ব্যানাজীঁ ও মনীন্দ্রনাথ ঘোষ । এ ছাড়া ভগৎ সং চন্দ্রশেখর আজাদ, 
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মহাবীর সং, ভগবতাঁচরণ ভোরা, রাজগুরূ, সোহন সিং যশ প্রভাতি তো 
ছিলেনই । সম্মেলনের কাজ চলতো রান্রকালে। সন্মেলনে স্থির হল 
যে, বিপ্লবআন্দোলনের কাজকে সুপরিচালিত করবার জন্য হিন্দুদ্থান 
রিপাবালকান আসোসিয়েশনকে পুনগরঠিত করা হবে । আপসোসিয়েশনের 
একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে, যাব কাজ হবে বাভন্ন কেন্দ্রের মধ্যে একা- 
বিধান করা । আহ্বায়ক হলেন বি. কে, সিংহ ও ভগৎ সিং । 

ভগৎ সিং হীতমধ্যেই রাঁশয়ার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহা 
হয়েছিলেন । ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই রাশিয়ার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের 
সঙ্গে তখন যোগাযোগ রেখে চলেছেন । তীদের মধো শওকত ওসমানি, 
ভগ সিং, বিজয়কুমার সি প্রভাত বিশে পাঁরচিত। রাশিয়ার সমাজতন্র- 
বাদের আাদরশে তাবা ভাবতের ভাবষাৎ রাস্ট্ব্যবস্থার কথা চিন্তা করূলন 
এবং হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আযসোসিয়েশনের নাম সামানা বদল করে 
“হন্দ্‌স্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আ্যাসোপসিয়েশন” রাখলেন । বিজয়কৃমার 
সিংহ তার শীদ নিউ মান ইন সোভিয়েট ইউীনিয়ন" গ্রন্থে লিখেছেন 
“রাশিয়ায় শ্রমিক ও মজ-রের জয়যাত্রা সচিত হতে দেখে আমরা এক নতুন 
জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম ।-*""সমাজতন্ববাদে লামাদের গভীন বিশবাস 
আছে এ কথা বোঝাবার জনোই আমাদের দলের নাম বল করে রাখা হল 
হন্দুস্থান সোস্মালিম্ট রিপাবলিকান আসোসিয়েশন |” 

এলাহাবাদের অজয় বাথ তার ভগৎ পিং আ্যাণ্ড ভিজ কমরেডস' 
গ্রন্থে ও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন- -ক্বাধীনভার লড়াই 
ক ভাবে লড়তে হবে এবং সমাজতন্রবাদের রূপ কি হবে--এই ছিল আমাদের 
জচ্ঞাসা । আবশা আমাদের ম্খা কাজ ছিল সশদ্র মান্দোলন 1৮ 
'আবপসোসিয়েশনের সাব একটি উপশাখা এই উন্দেশো সৃষ্টি করা হয় 
শহন্দস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি । দলের সর্বাঁধনায়ক হলেন 
চন্দ্রশেখর আজাদ । 

দালর মধ্যে আজাদের মত প্থিরবুদ্ধ ভাথচ নিভাঁক বিপ্লবী আর কেউ 
নন। িপাবলিকান আর্মির দেনাধ্যক্ষ হওয়ার যোগ্যতা তার চেয়ে বেশী 
আর কারও ছিল না। আদর্শ সৌনকের মতা তান ছিলেন দূটচিত্ত ; সতর্ক 
অথচ সক্য় । সশন্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন ছিল 
তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা । 

মধ্যভারতের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে চন্দ্রশেখর কাশীতে, 
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সংস্কৃত পড়তে এসৌছলেন । চোদ্দ বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন । হাজতে তাঁর কশোর-করে দেওয়ার মত হাতক্ডা 
পাওয়া গেল না। বিচারে বেত্রাঘাতের হুকুম হল । তীর উন্মুন্তু দেহ বারোবার 
চাবুকের আঘাতে রন্তান্ত হয়ে গেল । সেই কিশোর চন্দ্রশেখর সোঁদন শরীরের 
রন্তু হাতে নিয়ে শপথ করেছিলো, ইংবেজকে এদেশ থেকে উচ্ছেদ করতে 
হবে। হাজত থেকে বেরিয়ে এলেন তানি প্ঃরোপথর বিপ্লববাদী হয়ে। 

অত্ান্ত নীতিবান অথচ সন্ত্রাসবাদী চন্দ্রশেখর উত্তর ভারতের বিপ্লব 
আন্দোলনের ভিভ্িভুমিকে নিজেব হাতের ওপারে তুলে ধারোছিলেন। 
কাকোরি মামলায় তিনিই একসান্র আসামী) যাকে পালস ধরতে পারোন। 
লাহোর ষডযন্ত্র মামলাতেও তান আন্যতম আসামী, কিন্তু প্ীলসেব হাতে 
ধবা পড়েননি । পাীলসের হাতে ধলা দেওয়ার চিতাও তার কাছে ঘা 
জনক ছিল । 

দলের মপ্যে তীর নাম ছিল কুইক সিলভার ।' পাঁণ্ডতজী বলেও ডাকা 
হত তাকে । ১৯২৪ সালে বামরৌলি এবং ১৯২৫ সালে কাকোরি 
ডাকাতিতে নেতা ছিলেন আজাদ । লাহোরে পাঞ্জাব নাশনাল ব্যাক 
ডাকাতির পাঁরবল্পনাও তাঁর । দলের শুরুণ সভ্যদের [তানি অন্রশিল্ষা 

তিন ও পিস্তল বাবহার শেখাতেন । 

আজাদের ব্যান্তগত চারন্র যেমন নিম্কলঙ্ক এবং পারস্ষল্রতার ঝজান, 
দলের নেতা হিসেবেও তান তেমনি সুদ ও নিয়মাঁনষ্ঠ ছিলেন । ব্রিটিশ 
পুলিসের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে পিতলের গীলতে মৃঙ্যবরণ তাঁর 
কাছে অনেক বেশী কামনার ছিল । 

১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি সহকমী ঘশপাল ও 
স্ুরেন পাণ্ডেব সঙ্ে ভাবষ্যৎ কমপিচী সম্বন্ধে কিহু আন্লাচনা করেন । 
জালোচনার স্থান ছিল এলাহাবাদেব আলফেড পার্ক । যশপাল ও পান্ডে 
চলে গেলে আসেন সজুখদেব রাজ । ইতিমধ্যে বীরভ্র তেওয়াঁর নামেব এক 
পুরনো কমীও আজাদ্রকে দেখে যান। কিছুক্ষণ পরেই আজাদ দেখলেন, 
সশন্ন পশলস তাঁকে বরে ফোলাছে । 

দূইহাতে রিভলবার ধরে সাজাদ গুলিবষণ শংরু করলেন । পুলিসের 
দলও চারদিক থেকে তার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গাালব্ণ করতে লাগলো । 
আহত চন্দ্রশেখর আজাদ সেই পাকেরি জমিতেই শেষ শযা গ্রহণ করলেন । 
বীরের মতই মৃত্যুবরণ করোছিলেন আজাদ, পাাীলসের হাতে ধরা দেন নি। 


৪৯ 
সর্দার ভগৎ ?সং--৪ 


দিল্লীর সম্মেলনে হিনাুস্থান রিপাবলিকান আআসোপিয়েশন ও 
হন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির কা সূচাঁও স্থির করা হয়। কার্যসূচাঁতে 
রুইল-_ 

(১) সাইমন কমিশন বর্ন এবং কমিশন যে ট্রেনে আসছে সেই ট্রেনের 
ওপর বোমা ফেলা । 

(২) কলকাতা, সাহারানপুর, আগ্রা ও লাহোরে বোমা তৈরীর জনা 
কারখানা স্থাপন করা । 

(৩) কাকোর মামলায় যারা বিবাসঘাতকতা করেছে বা সরকারী 
পক্ষাকে সংবাদ সরবরাহ করেছে তদের হত্যা করা । 

(৪) দলের কাজে অথ-সগ্রহের জনা সরকারী অফিস, ট্রেজারি ইতাঁদ 
লুট করা । 

আগ্রাতে দলের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হল। 

সন্মেলন শেব হলে ভগং সিং তাঁর কধ্দের সঙ্গে পাঞ্জাব রওনা হলেন । 

[বপ্লবীদের এই সব্মেলনের সংবাদ পাাঁলসের কাণেও পেশছেছিল । 
তারা খোজাখাঁজ আরম্ভ করে দিয়োছিল । দিল্লা স্টেশনেও প্রচুর পালসেব 
সমাবেশ ঘটে । চন্দ্রশেখর আজাদকে তারা দীর্ঘীদন ধরে খইজে বেড়াচ্ছে । 
কিন্তু আজাদকে ধরা পলসের সাধ্যের বাইরে ছিল। ভগৎ সং জানতেন 
যে, পাীলস তাকেও খইজছে । আই তান যথেষ্ট সতর্ক হয়োছলেন । 

শোনা যায়, দিলা স্টেশনে তিনি এক পাঞ্জাবী পুলিস কনস্টেবলের বেশ 
ধবে আসেন। তান একটি ট্রেনের কামরায় এসে বসেছেন এমন সময় দিলা 
পুলসের এক সাব-ইনস্পেক্টার তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো । সাব-ইনস্পে্ীরটি 
[জিজ্ঞেস করলো-_কোথায় ঘাচ্জো ? 

ভগৎ সিং _ফিরোজপুর 
সাবইনস্পেক্টার_ থানা ? 
ভগৎ সিং _নিহাল সিং ওয়ালা 
বেল্ট নম্বর ? 
--২৩৪০৫০ 
রেলওয়ে পাস? 
__আমার সঙ্গের লোক ওটা বদল করতে গেছে? 
_-তার নাম কি? 
_-কর্তর সিং। 
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পুলিস সাব-ইনসপেক্টারটির সন্দেহে গেল না। অথচ হঠাৎ কিছু 
বলতেও পারে নাসে। আই বুকিং অফিসে কর্তার সিংকে খঃজতে গেল । 
ইাঁতমধ্যে ভগৎ সিং আর একটি কন্পার্টমেন্টে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে পলকে 
বেশ পাঁরবর্তন করে ফেললেন । এবারে তিনি এক সাধু, হাতে গাঁতা | 
টেন ছেড়ে দিল । কিন্তু পরের স্টেশনেই সেই পুলিস সাব-ইনসপেক্টারটিকে 
দেখা গেল। সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে সে গোটা ট্রেনটা খইজলো | 
তবু কর্তার সিং নামের পাঞ্জাবী কনস্টেবলটিকে বা ভগৎকে আর খঃজে 
পেলো না। অগত্যা হতাশ হয়ে সে ফিরে গেল। ভগৎ সিং নিরাপদে 
লাহোবের পথে ভাটিন্ডাতে পেৌোলেন । 

ভগৎ সংএর চারে ছিল দুরজয় জেদ ও উন্দেশ্য সাধনের জন্য অপাঁর- 
সাম নিষ্ঠা । ভাব হৃদয়ের আবেগপ্রবণভার সঙ্গে মিশোছিল ইচ্ছার দৃঢতা । 
চাথচ কোমল ও মধুব স্বভাবের জনা সহকমীঁদের কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন । 
করণীয় কাজ সমাধা করতে না পারলে অথবা কেউ হঠাৎ দ্বিধান্বিত হালে 
ভগং সং প্রচণ্ড রেগে যেতেন | অন্যায়েব জনা চাবুক মারতে তাঁর ছিধা 
ছিল না, পলকে ক্ষনা করতেও তার ক্লান্তি নেই । 

চ্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎ সিংকে পাশাপাশি তুলনা করে দেখিয়েছেন 
চাজয় ঘোষ । তিন লিখেছেন, “-আাজাদ 'ছি,লন স্থির এবং সংযত ; 
কথনও চণুল হন না, কোন সময়েই তার সংশয় নেই । তার ছিল লোহার 
মত শন্ত নাভ । কন্তু ভগং সিংএর মত আবেগপ্রবণতা ছিল না 
আজাদের ; সেই বিবাট কল্পনাশান্ত ছিল না, তাব মানসিক সক্ষতাও না ।” 

পাঞ্জাব ও ঘু্তপ্রদেশের ( উত্তর প্রদেশ ) বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব খুব 
স্বাভাঁবকভাবেই ভগৎ সিংএর ওপর এসে পড়ৌছিল। তিনি প্রথম 
"থেকেই তার 'পরবতাঁ জীবনের কৃতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ; তাই দেখা 
যায় যতটুকু সময় পেয়েছেন তিনি আধ্ানক পাঁথবীর ইতিহাস ও বিপ্লবের 
দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন । নওজোয়ান ভারত সভা ও শহন্দুস্থান 
সাস্যালিন্ট রিপাবাঁলকান আসো সিয়েশনের মাধ্যমে তিনি এক অখণ্ড ও 
সম্পণ স্বাধীন, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখোছালেন । বিপ্লব মানে 
বে শুধু বিদেশ শাসনতন্ত্র উচ্জেদ নয়, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক 
এক আমূল পাঁরবর্তন তার হীঙ্গত ভগং সং বারবার দিয়েছেন । লালা 
রামশরণ দাসের “দ ভ্রিমল্যাণ্ড'৩৪ গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 
যা লিখোঁছলেন তা এখানে স্মরণযোগ্য । ভগৎ সিং লিখোছিলেন__ 


শ৯ 


“বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগলির মধ্যে যাঁরা সক্রিয় হয়ে আছেন, তাঁদের 
একমান্র উদ্দেশ্য-_বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ । তাঁদের উদ্দেশ্য -নিশ্চয়ই' মহৎ 
ও গৌরবাত্মক কিন্তু একমান্র এই উদ্দেশ্যই বিপ্লব সাধনার উদ্দেশ হতে 
পারে না। বিপ্লব শুধুমান্র সামারক অভ্যুত্থান বা রাস্ট্রক ক্ষমতা দখলের 
সংগ্রাম নয় । বিপ্লবের কর্মসচীতে রাখতে হবে সমাজকে আধুনিক দর্শন- 
সম্মত পথে নতুন করে গড়ে তোলার পারকল্পনা * বর্তমান যে অবস্থার 
মধ্যে মান্য রয়েছে, তার ধসের মধ্য দিয়ে নতুন বাকদ্থা সংন্টির আয়োজন | 
নতুন সান্টর পথ ধহসব মধ্য দিয়েই ভাগ্রসর হয় |” 

তার নিজের ভাথার-__%[995(001101) 15 1101 0171 953017119] 
০1 11019917529019 001 001750101011011. 7110 16৮০91011101)- 
27195 179৮০ 109 80011 1 25 2176095587৮ 10017 01 1170911 
[0170959101010.” 


| এগার ॥| 


১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যান। ১৯২৬-২৭ সাল 
ভারতের জাতীয় ভান্দোলনের পাক্ষে নানাভাবে এক নিক্ষিঘতার যুগ | 
গান্ধীজী সারুয় রাজনীতি থেকে সবে গিয়ে চবকা ৩ তকলিতে ডুবে গেলেন । 
আরেমরিতে পণ্ডিত মোতিলাল নেহবর নেতৃত্বকে মহারাষ্ট্র গ্রপ- জয়ার 
ও কেলকার-_অস্বীকাব বার বসলো | সমস্ত দেশে ভিন্দ মুসলমান-_দুই 
ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের বীজ টঁকযে দিল গভনমেন্ট। 
বদ্তুত? কলকাভায় ১৯২৬ সালে এক ভয়াবহ দাঙ্গার সংষ্টি হল। কংগ্রেসকে 
সেই মুহূর্তে নেতৃত্ব দিয়ে সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কোন 
লোক ছিল না। মুসাঁলম লীগও সেই সময়েই মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ 
পেলো । কংগ্রেসের এই অবসাদগ্রদ্ত ও 'নাক্ষিয় অব্থাকে বর্ণনা করলা 
টাইমস অব হইীণ্ডিয়া-4€০091019101910555 ০07 (109 €0017905 
০0119956. " "? 

একমান্র আশার আলো দেখা দিয়েছিল যুব-সম্প্রদায়ের জাগরণে | 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ঘুণ ধরা নেতৃত্বের প্রাতি বাতশ্রদ্ধ হয়ে তারা 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য তৎপর হয়ে উঠোছিল। এই নতুন যুব 
আন্দোলনেরই একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছিল 'নওজোয়ান ভারত সভার' 


৫৫ 


মধ্যে । ঠিক এই মুহূর্তে অন্ধকারের মধো আলোর বর্তিকা' বহন করে 
আনলো “সাইমন কাঁশন” । অর্থাৎ এই কমিশনকে কেন্দ্র করে সমন্ত ভারতে 
জাতীয় মান্দোলন আবার সতত হয়ে নতুন পথে চলবার চেষ্টা করলো । 
১৯২৭ সালে নতুন ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড আরউইন । শ্ার 
নভেম্বর মাসে 'ব্রটিশ সরকার ইণ্ডিয়ান সটাটিউটার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত 
ঘোবণা করালেন | 
এই কাঁমশন গঠনের উদ্দেশা সম্পর্কে কিছ বলা দরকার | 
এই সময়ে ইংলান্ডেন পালামেন্টে ক্ষমতায় গাসীন ছিলেন রক্ষণশীল 
দল। ১৯২৯ সালে সাপারণ নির্বাচনের সময নিধ্াবত হওয়ায় তারা 
শঙ্কিত হায় উঠৌছিলেন যে, এবারে হয়তো ক্ষমতা চাল যাবে শ্রমিক দলের 
হাতে । ভবিধাতের কথা ভেবে তাবা দ্খিব কবলেন যে, নির্বাচনের আগেই 
ভাবতববেরি কিছ; সং্ধাব ভারা পরে যাবেন । যার ফলে শ্রামক দলের কাছে 
রক্ষণশীলদেব প্রাধানা ক্ষ থাকে | 
১৯১৯ সালের মন্টেগ্‌ সং্কাবের ভীতন্ততে ভাবতবঘকে স্বায়ন্ত শাসন- 
মূলক কাধস্থার বিছু। আধিকার দেওঘা যায় কিনা, দেখবার জন্যেই পালামেপ্ট 
থৈকে এই কামিশন বসানো হলো | কমিশনের সদসা নিযুক্ত হলেন 
সার জন সাইমন ( চেয়াবম্যান ) 
ভাইকাউপ্ট বার্নভাম 
লড' স্ট্রাথ কোনা 
এডওয়ার্ড কাডোগান 
দ্টিফেন এয়ালস 
মেজর আগাল ও 
[লন ফকুা। 
স্ট্যাটিউঠীর কাঁমশনের (বা সাইমন কমিশন ) সদসাদের নাম ঘোষণা 
করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাঁতর চিত্তে প্রচণ্ড বিরান্ত ও 'ক্লোধ দেখা দিল। 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিযুক্ত কয়েকজন ইংরেজ সদ্সা সমন্বিত কমিশনকে 
ভারতের আাত্মীনযন্মণেব মাঁধকার লাভের পথে সালিশী করতে দিতে কেউই 
রাজী নয়। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যেমন কাঁমশন গঠনের পদ্ধাতর নিন্দা 
করলেন, তেমান মুসলিন লীগও সাইমন কমিশনকে বর্ন করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলেন । মহম্মদ ভালি জিন্না ' তখনও তিনি জাতীয়তাবাদী ) 
মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত কমিশনকে বজনন করার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে 
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বললেন-_-3211191752119, 732917 525 10105510981 00710010615, 0105 
11000]. (01101015510 15 1106 00601)217% 01 0101 50111. 

কাঁমণনের সাতজন স্দস্য ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারতে ভারতে এসে 
পৌছোলেন। তাদের পৌছোনোর দিনাটিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করা হয় এবং এই বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস । কিন্তু 
বিক্ষোভ দেখানো ছাড়া কোন আার্দন্ট কর্মপন্থা কংগ্রেস গ্রহণ করতে 
পারেনি । কংগ্রেসের প্রধান পুরুষ গান্ধী তখনও নাক্কয় হয়ে রয়েছেন । 
কারণ, তান মালো দেখতে পানানি । 

লর্ড আরউইন এবং চেয়ারন্যান সাইমন নানাভাবে কাঁমশনকে নেতৃবৃন্দের 
কাছে গ্রহণঘোগা করার চেষ্টা করলেন । কিন্তু তা সন্তেিবও কাঁমিশন যেখানেই 
গেল সেখানেই শুধু বিক্ষোভ ও বিরোঁধতা। ১৯২৮ সালের ৩০শে 
আক্লোবর তারিখে কমিশন লাহোরে পো ছোলো। 

গভননমেন্টের তরফ থেকে প্রতোকটি শহরেই কঠোর পুলিসী বাবস্থা 
রাখা হয়োছিল। লাহোরে তার বাতিরুম হয়ান। তবু একটি বিরাট 
মাছল লাহোর স্টেশনের দিকে এঁগয়ে চললো । নগজোর়ান ভারত সভার 
সদসাদের চেষ্টায় সংগঠিত এই মিছিলটি বিক্ষোভম লক ধ্বনি দিতে দিতে এবং 
কালো পতাকা তুলে “গো বাক সাইমন” রব তুলে স্টেশন ঘিরে কেললো। 
'নওজোয়ান ভাবত সভার অন্যানা সভাদের সাঙ্গ ভগহং শিং ছিলেন 
নেতত্বে । তারা গান গাইতে গাইতে গাইতে এগোচ্ছিলো_ 

পহন্দুস্থান ভামারা হায়, ভিন্দজ্থানী হায় হাম, 
ঘর যাও সাইমন, জী্ভাকে হায় তুমহারা | 

অর্থাৎ আমরা ভাবভবাসী, এ' ভারত আমাদের দেশ । সাইমন, তুমি 
তোমার নিজের দেশে ফিরে যাও । 

মাছলের প2রোভাগে ছিলেন বায়ান নেতা লালা লাজপত রায়। 
পর্লস অনেক চেষ্টা করেও এই নাল ভাঙতে পারলো না। শেব পযন্ত 
তারা লাঠি চালাতে শুরু করলো । কিন্তু পাীলসের লাঠির মুখে দলে দলে 
লোক জমা হতে লাগলো । নগজোয়ান ভারত সভার সদস্যরা লালাজীকে 
[ঘরে রইলো পাছে তীর দেহে আঘাত লাগে । অবদ্থা দেখে পাালস 
স্পাঁরণ্টেন্ডেন্ট স্কট ও তার সহকারী সান্ডার্ঁপ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। স্কট 
পুলিসকে নিদেশ দিলো লালাজীকে ঘিরে থাকা দলাঁটর ওপর লাঠি 
চালানোর । সহকারী স্যণ্ডারঁ নিজে তার ব্যাটন নিয়ে লালাজীর 
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বুকের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করলো । চারাদকে রন্তত্লোত বইতে আরম্ভ 
করলো । 

আহত লালাজী সেই রক্তপ্রোত থামাতে মাঁছলকে ছত্রভঙ্গ হতে নির্দেশ 
দিলেন । তঁন জনতাকে উদ্দেশ্য করে রুদ্ধ সংহের মত গর্জনে বললেন__ 
“যে সরকার তর নিরীহ প্রজার ওপর নির্বিচারে আঘাত করে, সে সরকার 
কখনো সভ্য মানুষের সরকার নয় |: ৫901816 [010 0175 010৬5 
5177101 21776 ৮1111 0০ 176 18511191]5 17) 1116 ০০00 ০0 0106 
[31110151) 1016 11) 11019.” 

এই লাঠির আঘাতের কলেই লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু ঘটলো । 
১৭ই নভেম্বর তাঁব্রখে এই মহৎ জীবনের তবসান । 
লালা ল।ভপত পায় ? 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে লালা লাজপত রায় যদিও মধ্যপন্থী বলে 
পাঁরচিত, তবুও তার হৃদয় সব সময়েই বিপ্লববাদী চরমপন্থীদের সঙ্গে ছিল । 
সুভাষচন্দ্র তাকে অআননাসাধারণ ব্যান্তত্রসম্পন্ন বলে বর্ণনা করৌছলেন। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯২০ ) তীনই ছিলেন 
সভাপাতি। প্রথম জীবনে আইনজীবী হিসেবে তার প্রভূত প্রতিপান্তি ও 
উপার্জন থাকা সপ্ডেবও তান দেশবন্ধু দাশ ও মোতিলাল নেহরর মতই তার 
পেশা ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । পাঞ্জাবে তাঁর জনীপ্রয়তা 
কল্পনাতীত ছিল । সুভাবচন্দ্রের ভাষায় তিনি ছিলেন 4176 01)070/72 
10119 ০91 10781[010%1702৮ সাইমন কমিশন এদেশে এসে পৌঁছলে 
স্যব জন সাইমন ভারতীয় আইন সভার সহযোগতা প্রার্থনা করে একি 
বিবৃতি দেন। কিন্তু আইন সভার অন্যতম সদস্য হিসেবে লালা লাজপত 
রায় একটি প্রন্তাব পেশ করে কাঁমশনকে স্বীকীতি দিতে সম্পূণ 
অফ্বীকার করেন । প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত হয়। 

বলা বাহ্‌ল্য লালা লাজপত রায়কে গভনমেন্ট মোটেই সুনজরে দেখতেন 
না। কাজেই বামশন বয়কটের মিছিলে পুলিস-স্গপার স্কট ও আ্যাসিট্যাণ্ট 
স্সপারিন্টেন্ডেট্ট স্য্ডার্সের আক্রমণ এবং লালা লাজপত রায়কে প্রহারের 
পেছনে সরকারী অনুমোদন যে ছিল, একথা অনুমান করতে বাধা নেই। 
এই প্রহারের ফলেই বৃদ্ধ জননেতার মৃত্যু ঘটলো । এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিল সমস্ত দেশে । 

পাঞ্জাবের মানুষ তো কল্পনাই করতে পারোন যে, এভাবে লালাজীকে 
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মৃত্যুবরণ করতে হবে। লালাজীর চিতার আগুনের পাশে স্তব্ধ হয়ে 
দাঁড়িয়ে রইল নও/জোয়ান ভারত সভার সভ্যবৃন্দ। তাদের চোখে অশ্র। 
বুকে বেদনার পাহাড় । কিন্তু মনে সণ্চিত এক অবণণনীয় কোধ। 

লালা লাজপত বায়ের হতাকে সহা করা হবে না। মৃত্যুর বলা চাই 
মৃতা দিয়ে। 

তারা শপথ গ্রহণ কবুলো সেই চিতার সামনে । 

১৯২৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে লাহোরের মোজাং বিল্ডিংয়ে 
চিন্দস্থান সোসালিন্ট বিপাবালক্যান আমির গুগ্ত বৈক বসলো । এই 
নৈঠকে উপাস্খিত ছিলেন চন্দ্রশেখপস গাজাদ, ভগৎ সিং, শুকাদব, রাভগুর, 
মভালীব সি", জঘ্রগোপাল, কিশোবধা লাল, দুগগা দেবী । এই সভায় দালের 


৩৫ 





উদ্দেশা বর্ণনা করতে গিয়ে ভগং সিং বললেন 
“সমস্ত দেশে গাজ উত্তেজনা । বাংলা ভাব কাজ স্ুম্ুভাবেই সমাধা 
করে চলেছে । তাদের হাতে কিছ আঁফিসারের প্রাণ গিয়েছে এদোশেন 
ইংরেজবা ভয়ে ভরত হয়ে পরিবান-পাবিজনাক ইংলাণ্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছ | 
এবার তাদের বুঝতে পারার সময় মাসহে যে, ভারত গাব তাদেন হাতে 
থাকবে না। লালাজীব মহামরণ আজ সমদ্৬ মানবের মন বীশিয়ে 
দিয়েছে৷ করগ্সেসের নেতৃবৃন্দ ও ভাবত শুর; করেছে । জঞ্চরলাল নেব, 
আগামী পংগ্রেন অধিবেশনে এ বিধরে কিছ প্রস্তাব আনবাব জানা তৈল) 
হচ্েন বলে এনে হয়| কিন্তু আমি নিগনন্দেত, কংগ্রেস কিছুই করাবে না? 
আজাদ বললেন--শরটিশ নাম্রাজাবাদেব সঙ্গে আমরা স্বাধীনতার 
লড়াইরে নেমেছি । শরুর সৈন্যবাঠিনী যেনন অগণিত, তাদের ভাতে সদধান্্র ও 
তেমনি অসংখ্য । কিন্তু আমাদের বল, আমাদের মাত্সদানের সংকল্প ।” 
সভায় সর্ব সম্মাতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, এই ব্বরি হত্যাকান্ডের 
যে নাক? সেই *্কট ও তার সহকাবী স্যণ্ডার্পক হত্যা করা হাবে। 
ভাবী (দুর্গা দেবী ) তখন আহ্বান জানালেন-_কে ভার নোবে এই 
স্মভান এবং কঠিন দায়িত্বের? এীগয়ে এলেন ভগং সিং । বললেন আমি 
আজাদের প্রন্তাবে শেষ পযন্ত স্থির হল, ভগৎ সিং একা নয়, তাল 
সঙ্গে থাকবেন রাজগুরু । পুরো নাম শিবরাম হরি রাজগুরু । 
জন্ম ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পূনায় । একসময় বারানসীর মিউনাসপ্যাল ম্কুলে 
ভ্রল-মাম্টার ছিলেন । শ্যামবর্ণ মত্যন্ত সাধারণ চেহারা, কিন্তু যেমন দৃঢ় 
তাঁর মন তেমনই অব্যর্থ রিভলভারের টিপ | দলের মধ্যে নাম ছিল কখনো 
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“এম? কখনো “রঘুলাথ । ঠিক হল+ জয়গোপাল ও শুকদেব স্কট ও 
সাণ্ডার্পের এবং পুলিস অফিসারদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবেন ; 
এবং সবার আড়ালে থেকে তন্তবাবধান করবেন আজাদ নিজে । 

দিন স্থির হল ১৭ই ডিসেম্বর | 


| বার || 


লাহোরের প্রধান রাজপথে যেখানে পাঞ্জাব সাঁভিল সেরুটারয়েট তারই 
কাছাকাছি বিপবীত দিকে ছিল “দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদালয়' | নাঁদর্ট সমযে 
মহাবিদালয়েব প্রধান দবজার সামনে বাজপথে এস দাড়ালেন রাভগুব, 
এবং ভগং নিং। দ,'জনেই সেোরুটারিয়েছে স্কাটেব স্দর দপ্তর যেখানে 
তারই কাছাকাছি পৃথক হযে দাড়ালেন । আর গেটির মুখে রইলেন 
চদ্রশেখর আজাদ । আজাদেব নিদেশি ছিল স্কটকে সনান্তু করবেন 
জয়গোপাল এবং গল করাবেন রাজগু । 

দগ্তুর থেপে: নাট সাইকেলে সকটের বদল বোবয়ে এল স্যাণ্ডার্»। পুরো 
নাম 10190 1[১০0%7122 980170615. জরগোপাল ইঙ্গিত করলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে রাজগুর্র বিভলভার গর্জে উচ্লা । বাজগুবর লক্ষা ছিল 
বার্থ । তাঁর হাতের গাল সাণ্ডার্সেব কণ্ঠ ভিদ করাঞ। সে রান্তায় লুটিয়ে 
পড়ালা । কিনতু নিশ্চিত হওয়ার জনো ভগ সিং পরপর চারটি গুলি 
চালা/লন সাডাসের দেহে । 

থানার সামনে প্রচ্রাবত কনস্টেবল কয়েকজন গাীলব শব্দে চিৎকার করে 
উঠলো | পরীলসইনসপেঞ্ার কার্ন সেই চিংকার শখনে দু'জন সিপাই সঙ্গে 
[নিয়ে ছুটে এল রাজগুরুকে ধবতে । গল চালাতে গিয়ে রাজগ্‌রু 
দেখলেন, তার রিভলভার চলছে না। পালকে তিন ফার্নকে এহন ধাক্কা 
দিলেন যে কার্ন লাটিয়ে পড়লো বাস্তায়। রাজগুরু তখন দৌড়োলেন 

'এাঁদীকে ফার্ন উঠে দীড়াতেই ভগৎ সি-এর িভলভার গর্জন করে উঠলো । 
ফার্ন আবার ধরাশারী হল। ভগৎ সিংকার্নকে গলি করার জন্যে এগোচ্জিলেন 
কিনতু আজাদের নিদেশ শুনতে পেয়ে তান রাজগুরুর অনুসরণ করলেন 1৩৩৬ 

ফান্নের পেছনে ছিল কনস্টেবল চন্নন সিং । চন্লন সিংএর দুবু দ্ধ 
হলো, সে ভগৎ সিংকে ধরতে ছনলো । কিন্তু সে জানতো না, পাশে 


৫৭ 


ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ । আজাদের গুলিতে চন্নন সিং লুটিয়ে পড়লো । 
একঘণ্টার মধোই হাসপাতলেই চন্নন সিং মারা যায়। 

রাজগুরু ও ভগৎ সিং মহাব্দ্যালয়ের হন্টেলে এসে ঢুকলেন এবং 
অনা পথে বোঁরয়ে মোজাং বাল্ডংয়ের গুঞ্ধ আড্ডায় গিয়ে পৌছোলেন 

কলেজ হাস্টেল থেকে বেরোবার ভাগেই দু'জনেই বেশ পাব্িবর্তন করে 
ফেলেছিলেন । ভগৎ সিং কয়েক মিনিটের মধোই কানিয়ে নিলেন এবং তার 
দাঁড় 'ও গোঁফ বন করলেন পুরোপুরি । সম্ভবতঃ হাস্টেল থেকে তিন 
এক কপূর বাড়তে গিয়ে কামিয়েছিলেন । বধুটির কাটও তিনি পরে 
নিলেন । এবং বন্ধুটির কাছ থেকেই কিছু টাকা ধার নিলেন 5? 

এরপর দাড়ি গোৌঁক কামানো স্যুট পাঁরহিত ভগৎ সিং এসে হাঁজর 
হলেন তাঁর বন্ধু ভগবতাঁচরণ ভোরার বাঁড়। ভোরা ছিলেন না। তার 
ম্ত্ী দূগণ দেবী ভগৎ লিংকে প্রথমে চিনতেই পারেন নি। কিন্তু ভগৎ 
পরিচয় দিয়ে বলালে__ভাকীজী, স্বটকে খুন কারেছি ।৩৮ সারা শহর এখন 
পুলিস তছনছ করছে । আজই পালাতে হবে । তুমি সাহায্য কারো । 

দূগ্গা দেবী আর ভগৎএর মধো পরামর্শ হল । পযীলসের হাত 
এড়িয়ে লাহোরের বাইরে যাওয়া এখন দুঃসাধ্য বাপার। কিন্তু যেতেই 
হবে। উপায় ধানর্ধারণ করলেন দুগণ দেবী । 

ইউরোপীয় পোশাকে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও শিশুপঃ্র এবং ভূতাকে 
নিয়ে স্টেশনে এলেন এবং লক্ষ্যৌোর টিকিট কেটে কার্ট ক্লাসে উঠে বসলেন । 
তাঁদের চারদিকে পুলিসেব ব্যহ। কিন্তু কেউই সন্দেহ করতে পারলো না 
যে ওই ভদ্রলোক ভগৎ সিং এবং তাঁর সাঙত্গনী হলেন দ্গা দেবী । দুগ'। 
দেবী তাঁর শিশুপনুত্র শচীনকে সঙ্গে নিয়োছিলেন । ভৃত্যটি আর কেউ নয়, 
রাজগুরু নিজে ।৩৯ 

লক্ষেটো থেকে ভগৎ ও দুগণ দেবী কলকাতার ট্রেনে উঠলেন । 

লাহোরের রাজপথে স্ন্ডার্সকে হত্যা করে ভগৎ সিং রাজগরদ ও 
আজাদ প্রমুখ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু অর অল্প সময়ের মধ্যে 
পুলস বাহিনী বোরয়ে এল সদর দপ্তর থেকে, আর দয়ানন্দ বোঁদক 
মহাঁব্দ্যালয়ের হস্টেল ও মহাব্দ্যালয়ের প্রত্যেকটি কক্ষ খবজে খদজে তছনছ 
করে ফেললো । ছাড়িয়ে গেল প্রত্যেকটি রাস্তায় পাঁলস। স্টেশনগণীল 
পুঁলসে ছেয়ে গেল । হত্যাকারীকে যেমন করেই হোক ধরা চাই । 

,পরের দিন লাল কাগজে ছাপা" ইন্তাহারে শহর ছেয়ে গেল। দেয়ালে 


৮ 


দেয়ালে পোস্টার পড়লো__980000615 15 0680, 1:19] 15. 
8৬010550. 

“স্যান্ভর্প মারা গয়া ওর লালাজীকে অপমান কা বলা লে লিয়া 
গিয়া ।” 

ইদতাহারে বলা হয়েছে 

136৬/279 13001762010120% 

[10721111175 0103. 7. ১৪100615 ৬25 0101 10 ৪৮০186 
(179 17010100101 1,912 18002 1২৪. 

একাঁট প্রচার পাত্রে লেখা হল-- 

“সাপারণ এক প্যালস আঁফসারের হাতে আমাদের স্বজনমানা নেতার 
হত্যা সমগ্র জাতির ললাটি অপমানের কালিমা লেপন করেছিল । ভারতের 
যুবসমাজের কাছে এই কালিমা মোচনের কাজ তাই মহান কর্তবারপে গণিত 
হয়োছল । আজ পৃথিবী জানুক যে, দেশের স্বার্থ রক্ষার জনা ভারতবাসী 
নবদা সজাগ এবং দেশের মানরক্ষার জনা তারা সকল প্রকার কুচ্ছ-তাসাধানে 
প্রস্তুত। একটি মানুবকে মারতে হল বলে জামরা দুপখত : কিন্তু আমরা 
হত্যা করেছি এমন একটি লোককে ঘে এই অমানবিক ও হানায় শাসন 
যন্রের অংশবিশেব । তার মৃত্যুর অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের একটি 
দালালের মৃতু ! রন্তুপাত করতে হল বলে আমরা গদুব্ধ, কিন্তু বিপ্লবের 
বেদীমূলে রন্তপাত অপাঁরভার্য । জ্ামাদের উদ্দেশা সেই বিপ্রবের পথে 
এগিয়ে যাণ্য়া যা মানুষের দ্বারা মানুষের শোবণ বাবদ্থার বসান ঘাটাবে।” 


| তের ॥। 


পরবতাঁকালে লাহোর বড়যন্র মামলার রাজসাক্ষী হংসরাজ ভোরার 
বিবৃতি থেকে ভ্তানা যায় যে, এই পোস্টার ও ইম্তাহারগীলর রুাঁয়িতা ছিলেন 
ভগৎ সিং নিজে । ইস্তাহারের নিচে স্বাক্ষর রয়েছে জনৈক বিলরাজ এর । 
এই বলরাজ আসলে ভগৎ সিং নিজেই । 

ভগৎ সিংএর অন্যতম সহকর্মা এবং “এইচ. এস. আর. এ. র সভ্য 
শিব বর্মার বিবতি থেকে জানা যায়, দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যাঁদের 
তাঁদের মধ্যে বিজয়কুমার সিংহ, শিব বর্ম, ক্ষুদিরাম (পরিচয় পাওয়া যায়নি) 
ও দাদার ( ফণী ঘোষ ) নামও উল্লেখযোগ্য | 
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জয়গোগাল আপ্রুভাব হয়ে যে বিবৃতি দেয় তার ফলেই দা'লর 
প্রত্যেকটি লোককে জানা পাঁলসের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে 18৪ 

এদকে ভগং ছিং দুর্গা দেবী ও তার শিশুপূত্র শঈীন' এর সঙ্গে 
কলকাতায় এসে পৌছোলেন । এখানেও তাঁরা পীলসের দৃষ্টিকে সহজেই 
ফাঁক দিয়ে সেন্ট্রাল আভিন্যতে স্শীলা-দিদির ঘরে এসে উঠলেন । 
স্রশখলা-দিদি ছিলেন শেঠ সাজ্‌বামের গে শীক্ষকা। তার কাছে তখন 
ভাই ভগব্তচরণ ভোরাও ছিলেন । দৃগণ দেবী ও শচীনকে ভগবতাঁচরণেব 
হাতে তুলে দিযে ভগৎ নাশ্চিতত হালন । 

কলকাতার তার একটি নিদিষ্ট কর্মসচী। ইতিমধ্যেই তৈরী করে 
নিয়েছিলন ভগহৎ | তাঁর ব্ধহ ও উপাদেন্টা ভগবত টচরাণের সঙ্গে আলোচনা 
কবালন এ বিণাথে | ভারপব দেখা কঝালদন আনশীলন) দালর নেতাদের সাঙ্ছে । 
ভগৎ দেখা কবালন ব্রোলাকা চক্তবত রবন্দ্রমোতন সেন ও প্রতুল গাঙ্গলী 
সঙ্গে ।৪১৯ হান দালব নেতাদের বাগে তার নিভম্ব কর্ম সুচা পেশ করালন 
[কিন্তু কোন উৎসাহ বা সহাহভার প্রাতিশ্রতি পেলেন না। কারণ নেতারা 
তখন দিপ্রাগ্রসত । ভাবা নিজস্ন কোন পাঁবকল্পনা গন্ডে তুলতে পারেন ন। 
তাদের এই নান্ব এবং ক্গ্রসেব সম্পূর্ণ নিক্কি॥। মনোভাবের জনাই দালব 
মাধো িভোলাটিং গ্রুপ মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করোছে। 

বাংলাব বিপ্লরব। নেতাদের গুপর ভগ সিংষেধ প্রবল কিবাস হিল। 
[কিন্ত তাদের আনেকেই ভখন কংগ্রেসে মুখ চোখে আপেল পরাছেন | 
অনানাও কোন সঠিক কমপিন্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। নেতৃত্েন এই 
বাখতায় তরুণ কাবা কিছুটা হতাশ ।. তাদের মধ্যে একটি দল গোপনে 
বিপ্লবের প্রম্তুতির কাজ কবে চলেহেন। এই দলটি নামই 'রিভোলা। 
গ্রুপ । এ দের মধো ছিলেন সূর্ঘ সেন বা নাঞ্টারদা'র দল, সতীণ পাকডাশ, 
নিরঞ্জন হসন, বিনয় রার ও যতীন দাস। ভগৎ সিং জাগে থেকেই তিক 
রে রেখেছিলেন থে, হাব পরিকল্পনায় যতীন দাস'এর সহারতা চাইই। 

যতন দাসের সত্গে ভগং্ঞর আলাপ করিয়ে দিতে দলের পক্ষ থেকে 
এসোছিলেন ফণী ঘোব। সঙ্গে বিজয়কুমার সিহ। এ ছাড়াও 
এলাহাবাদের জিতিন সানাল ও একটি চিঠি দিয়েছিলেন যতীন দাসের নামে | 
যতন দাস £ 

১৯০৪ সালের ২৭শে ভাক্টোবর তাঁরখে কলকাতায় যতীন দাসের 
জন্ম। ভবানীপ:রের দ্র ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯২১ সালে তান ম্যাট্রিক 
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পাস করলেন । সেই বছরেই গান্ধীজী দেশব্যাপা অসহযোগ আন্দোলনের 
ডাক দিলেন । বডবাজারে একটি 'বাঁলাঁতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং 
করতে গিয়ে তার ছ'মাস জেল হয়। তিন যখন বিদ্াসাগর কলেজে 
ব. এ. পড়ছেন তখনই হঠাৎ বিপ্লবী শচন্দ্রনাথ সানা?লর সংস্পর্শে এলেন। 
১৯২৪ সালে শচীন্দ্রনাথ যখন বিপ্লব আন্দোলনের সর্বভারতীয় একটি 
সংগগন শহন্দ্ষথান বিপাবলিকান জ্নাসোসিয়েশন গাডে তুললেন, তখন 
যতীনই হালেন তাঁর আনাতম সহকারী । 

“]1 ৮925 01118 11715 11106 11081 50176 ৬০7৮ 10101711911 
%09011 1701010015 9111)0 41705111121] 92110111 021006 19 1070৬ 
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[09895911017817018, 0০1781601106-11 5921011 01 £1960017] 

যতীন দাসকে ভগৎ সিং খজে বেড়াস্জিলেন, কারণ বিপ্লবী হাঁরনারায়ণ 
চন্দ্রের কাছে তাঁন বোমা তৈরী করার প্রণালী আর করেছেন ।৯২ হন্দুস্থান 
রপাবলিক্যান আসোপসিযেশনের যে কজন সভা তখনও বাইরে, তার মধ্যে 
যতীন দাসই বোমা তৈরীব বাজে সবচেষে হাভিচঃ । 

যতীন দাস তখন হাজরা রোডে জ্ীবোদবার এ বাজারের সামনে একটি 
মসে থাকেন। আসলে ভার বাড়ি ডোভার রোডে । শি“ ছোট ভাই 
র্ণচন্দ্র বাংলার বাইরে দিলীর আনন্দ পরতে জন্তবীণ । পিতা বাঙ্কম 
চ্দ্রও গেছেন সেখানেই | তাই যতীন নাঁডট ভাড়া দিযে মেসে উঠ ঞালন। 

এই মেসে যতীন পামেব সঙ্গ দা করতে এলে সেখানেই রানে থেকে 
"শালেন ভগহং সিং 1৪৩ 

ভ"ং সিং যতন দাসাক খল বললেন তান পি পনার কথা 1 ভগখ 
গান্ধীবাদী নন । তার বন্তবা- 

সন্যায় ও উৎপীডনের জনা যখন শারখারিক শাক্তিকে প্র/য়াগ কবা যায় 
তখন তাকে শ্চিসাতক কার্ধ বলে। নিশ্চয়ই বিপ্লবীরা ভিংসাত্মক রা 
সমর্থন করে না। অনাদকে আহংসার অর্থ আঁত্মক শাক : স্বীয় ও 
জাতীয় আধিকার স্রপ্রাতিষ্ঠত করতে আত্মত্যাগ ও আত্মনির্বাতনের পথে এই 
আত্মক শাল্তুর প্রয়োগ । বিপ্লবী যখন অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেভন হয়, 
তখন সে দাঁব আদায়ের জন্য যুন্তু প্রয়োগ করে, সমস্ত আত্মিক শাল্তুকে 
নিয়োজিত করে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ₹ এবং সাফলোর জন্য চরম নির্যাতন 
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ভোগ করতেও প্রস্তুত হয়। তার সাধনাকে সবাঁদক দিয়ে জোরদার করতে 
সে দৈহিক শান্তু প্রয়োগ করতেও ছিধান্বিত হয় না। সত্যাগ্রহর অথ* যাঁদ 
হয় সত্যর জন্য সাধনা, আহলে সত্য প্রাতষ্তার জন্য আত্মিক শান্তির সঙ্গে 
দৌহক শক্তিকেই বা কেন প্রয়োগ করা হবে না? 

ভগৎ সিং বললেন_ বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং বিপ্লবের আঙিন- 
শিখাকে জ্বালিয়ে রাখতে হলে নিরতর কর্মোদ্যোগ চাই । সেই কর্ম হবে 
মূলতঃ নিপীড়কের হাতের মুতে আঘাত করে চলা । বাংলার মানুষ 
অনেক বেশী সচেতন । তবু এখানে বিপ্লবকে যেভাবে জাগিয়ে রাখতে 
চেস্টা করা হচ্ছে, পার্জাবে তার চেয়েও বেশী কিছু করা দরকার । পাঞ্জাবের 
মানুষ এখনও তৈরী হয়ান। তাদের মধ্যে বিপ্লবের কথা পৌছে দিতে হলে, 
প্রেরণা সাঁষ্ট করতে হলে নতুন কিছ করতে হাবে। 

ভগৎ পিং বলালেন_-“আমি নতুন একটা কিছু করে যেতে চাই । 
আমার কাজে যেন পাঞ্জাব থেকে সারা ভারতেব মানুষের মনে সাড়া জাগে । 
মআাপাঁন জামাকে সাহায্য করুন |” 

আর্ধসমাজেব মান্দারের ছাদে ভগৎ সিং আাবাব মিলিত হলেন কমলনাথ 
তেওয়ারীর সঙ্গে । এলেন বৈজনাথ এবং ঘতীন দাস। কমলনাথ সংগ্রহ 
করে এনোছিলন নাইট্রিক ও সালাফডাঁরক আ্যাসিড । যতাঁন দাস তৈরা 
করলেন গান্কটন ফিউজ । ভগৎ খুশী হালেন এবং যতীনকে রাজী 
করালেন আগ্রায় যেতে | আগ্রায় গিয়ে দলের অন্যান্যদের তিনি শিখিয়ে 
দেবেন বোমা তৈরীর প্রণালী । 

কলকাতা ত্যাগ করার জাগে ভগৎ গেলেন একটা ট্যাকি নিয়ে বরানগারে, 
নিরালম্ব স্বামীর সাঙ্গ দেখা করতে । 

িরালম্ব ফ্বামী অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলায় বিপ্লববাদ 
প্রচারে ্ীঅরাবন্দর সাথী । ১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবে গেলেন 
বিপ্লবের বাণ প্রচার করতে । যতীন্দ্রনাথ দেখা করেছিলেন সর্দার অজিত 
সিং ও সর্দার কিধণ সিং-এর সঙ্গে । তীরা দু'জনেই যতীল্পরনাথের হাতেই 
বিপ্লবের মন্রে দীক্ষিত হন। সর্দার কিষণ িংই হলেন ভগৎ সিং-এবর 
পিতা 1৪8 

“ছন্রপাতি শিবাজীর মত বাঁরতব্যঞ্জক তৈজোদ্‌প্ত চেহারা । দীর্ঘ 
বাল্ঠ বপু+ সিহৃগ্রীব, বৃষস্কন্ধ, কপাটবক্ষ, লোহার মুগুরের মত পেশী- 
পুষ্ট দীর্ঘবাহু ।"--"মাথা নুইয়ে মাধবী গেট পোরয়ে এসে উঠোনে 
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দাঁড়ালেন '-'ভগৎ সিং 1০. কাঁধের হোল্ড-অল আর হাতের স্যটকেস 
নামিয়ে রেখে ম্বামীজীকে প্রণাম করে বললেন ভগৎ সিংজী 1৮৪ ৫ 

এরপর দিল্লীতে ফিরে এলেন ভগৎ দিং। তাঁকে দেখা গেল সোহন 

যশ-এর সঙ্গে 5৩ 

হন্দুস্থান সোস্যালিন্ট রিপাবালকান আর্মির কাজের জন্য বোমা চাই । 
বোমা তৈরীর মূল ঘাটি হল আগ্রাতে । ভগৎ সিং যতীন দাসকে নিয়ে 
এালন আগ্রাতে । 

আগ্রার ঘাটিতে ঘত্ড।ন দাসকে পাহারা দেওয়ার জনো রইলেন ভগৎ সিং 
নিজে এবং বটুকেশবর দক্ত, বিজয়কুমার সিংহ, শিব বর্মা ও ললিত মুখাজীঁ | 
নিজজনে একটি বাঁড় ভাড়া করে তারা কাজ চালাতে লাগলেন । এখানে 
কোন কোন দিন মোটেই খাওয়া জুটতো না। সারারাত পিল্তল হাতে 
[নিয়ে পাহারা দিতে হতো । যতীন ভগৎ সিং-এর নিদেশিমত বোমা তৈরী 
করলেন । 

যতীনের কাছে বোমা তৈরীর তালম নিয়ে শুকদেব লাহোরের কাশ্মীর 
বাল্ড-এ আর একটি ঘাটি তৈরী করলেন, আর শিব বর্সা গেলেন 
সাহারানপহরে | 


|| চৌদ্দ ॥| 


ভারতেব বাজনোতিক পটভূমিকা শত তখন নতুন পথে বিবাঁতিতি হতে 
চলেছে । সাইমন কাঁমশনকে একাঁদকে যেমন বয়কট করা হল, অনাদিকেও 
তেমাঁন কাঁমিশনের উদ্দেশাকে অথ্হীন করে তোলাব জন্যে মোতিলাল 
নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের একাঁটি কনস্টিটিউশনও তৈরী করা হল। এই 
নতুন কনস্টিটিউশনে (নেহরু কনাঁসটীটউশন নামে খ্যাত ) স্বাক্ষর দিলেন 
বিভিন্ন রাজনোতুক দলের নেতৃবৃন্দ__পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র 
বন্ত, সার আলি ইমাম, স্যর তেজবাহাদর সপ্রঃ এম. এস আনে প্রমুখ 
বান্তুরা। মহারাশ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরুূপে তরুণ নেতা 
সুভাষচন্দ্র দেশের যুবসমাজকে আহ্বান জানালেন, দেশসেবার জন্য কংগ্রেসের 
মধ্যেই স্বতন্ত্র হুব সংগঠন গড়ে তোলার জন্য । 

লক্ষ সম্মেলনে নেহরু কাঁমটির রিপোর্ট নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় । 
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কারণ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ডোমানয়ান স্ট্যাটাস-এর পক্ষপাতী 
. তরুণ দল যাঁদের পুরোভাগে ছিলেন জুভাবচন্দ্র এবং জওহরলাল- তাঁরা 
জানালেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের লক্ষ্য | 

এদিকে কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে মুদলিম লীগ তার চোদ্দ দফা 
দাঁব নিয়ে হাঁজর হল । মুসলিম লীগের আঘোন্তুক দাবর বহর দেখে 
তন্দু মহাসভার নেতারাও বেকে বসলেন । এই অবস্থায় সকলেই চেয়ে 
রইলেন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের দিকে । 

১৯২৮-এর উিসেন্বারে কলকাতায় কংগ্রেসের ৪৪তম আঁধাবেশনে 
সভাপাঁতি ছিলেন পাণ্ডিত মো লাল নেহর, | দুভণগ্যবশতঃ এই আঁধবেশনে 
কংগ্রেসের প্রবীণ ও তরুণদলের মধো একটি কাটল সাষ্ট হরে গেল। 
স্ুভাষ্চন্দরেব নেতৃতে তরুণ্দল তাদের পর্ণ স্বাধীনতার দাবি পেশ করলেন । 
আর গান্ধীজীর নেতৃহে প্রধান দল রাখলেন উপনিবেশিক স্বারভ্ুশাসনের 
দাঁব। এই আঁধবেশনে ভগং সিং এবং বটুকেশ্বর দন্ত উপাঞ্ধিত ছিলেন । 
মুভাবচন্দ্রকে ঘারা সমর্থন করোছিলেন তাদের মধ্যে সতীন সেন, ভূপেন্দ্র- 
কিশোর রক্ষিত রায়, ঘতীন দাস ও সতাশ পাক্ডাশিব নাম উল্লেখযোগ্য | 
কিন্তু ভোটে শুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্র্তাব ৯৭৩--১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য 
হল। গান্ধীজা এরপর গভনমেন্টকে একবছর সময় দিয়ে বললেন যে, 
একবছরের মাপা স্ধায়গশাসন প্রবাঁতিতি না হলে তিন আন্দোলনে 
ামবেন। 

গান্ধণভীব ৩খা করগ্রনকমীর্দের এই বলাম্মত লয়ের রাজনীতিতে 
একদিকে শুরুণ বিপ্লধ।রা যেমন হতাশ হলেন, অনাদিকে ভাইসরর লর্ড 
আরউইন তেমাঁন সুযোগ পেলেন তার শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী কবে 
তোলার! বন্ভুতঃ গান্প।জী যেন ব্রিটিশ সরকারেরই অনকুলে একটি 
আমলা সযোগ এনে দিলেন । 

তাই দেখা গেল ভদ্রলোক 1?) লর্ড আরউইন একদিকে গান্ধীজীর সঙ্গে 
আলোচনার ব্যাপৃত বইলেন, অনাদিকে পেছন থেকে দমননীতির ব্যবদ্থাকে 
জোরদার করে তুলতে সচেষ্ট হলেন । 

দনননীতিকে সন্বাসমলক করে তুলবার জন্য ১৯২৯-এর এাঁপ্রলেই 
আইন সভায় “পাবালক সেকটি বিল'-টি পাস করানোর ব্যব্থা করা হলো । 

একই দিনে এবং একই সঙ্গে তাঁরা ট্রেউস ডিসাঁপউট বিলাটও 
পাস করাতে চাইলেন। ১৯২৭ সাল থেকে একাঁদকে যেমন যুবসমাজে 
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আন্দোলনের সূচনাও দেখা যাচ্ছিল । খড্গপুরে রেলওয়ে স্ট্রাইক এবং 
তারপরেই ১৯২৮ সালে জামশেদপ্রে টাটা আইরনে শ্রমিক ধর্মঘট সরকারী 
মহলে সচাঁকত কবে তুলেছিল । সম্ভবত গভন্ঁমেন; আরও ব্রন্ত হায়ে 
পড়লো বোম্বের টেকাটাইল স্ট্রাইক" যাতে প্রায় ষাট হাজার শ্রামক জড়িত 
ছিল । টেক্সটাইল স্ট্রাইকের অভূতপূর্ব সাফলোর মূলে ছিল কাঁমিউনিস্ট 
প্রভাবিত কমীর্দেব নেতৃত্ব । 

বাাজেই এই দু'টি বিল পাস করানো গভনমেণ্টের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয় হয়ে পড়োছিল । একটির দ্বারা দেশের শ্রামক আন্দোলন এবং 
নপরটির দ্বারা ঘব ভান্দোলনের প্রসার বুদ্ধ করে দেওয়া যাবে । 

এই পাঁঝবেশে ভগৎ সিং চাইলেন এমন কিছ করতে যাতে 7দোশের 
মানুৰ সচতন হয়ে এঠে। তর ভগহং সিং উদ্দেল হয়ে উঠলেন আবেগে | 
সযোগের জনা উপধন্ত পাঁরবেশের জন্য ভাপেন্ষা করতে তিনি রাজী নন । 
[তানি চাইলেন আাপন মাত্দানেব মাধামে সারা দেশকে জাগিয়ে দিতে | 

দিল্লীতে হিন্দুস্থান সোসালিন্ট রিপাবলিকান আনসোসিয়েশনেব 
গোপন সভা বসলো । এবং ভগৎ তাব পাঁবকল্পনা পেশ করলেন । 
ভগৎ বললেন-__ 

“ব্রটিশ সাম্রাজো নায়নীতির কোন স্থান নেই । প্রজাদের তারা লট 
করতে, শোষণ করতে এবং হত্যা করতে বাগ্র। এবং এরই জনা তাবা 
দমননূলক আইন পাস করাবে |” 

প্রাতরোধের উপায় কি একথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে তান বললেন-- 
“আত্মদান। আত্মদানের মধ্য দিয়ে আইনসভার ব্রিটিশ ও ভারতীয় 
সভাদের চোখ ফোটাতে হবে ।” 
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ভগৎ-_“আইন সভায় যখন নিরাপন্তা বিল (000110 ১৪6৮ 13111) 
নিয়ে আলোচনা হবে» তখন প্রাতিবাদ জানানোর জনো আইন সভার ভেতরে 
বোমা ফেলা হবে । সভার সভাদের জানাতে হবে যে, এমন একটি ন্সাইন 
পাস করার আগে তাঁরা যেন ভেবে দেখেন । আমাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে 
প্রচারপন্র ছাপা হবে এবং সকলের হাতে তা তুলে দিতে হাবে।” 

ভগৎ আরও বললেন যে, “আমাদের বোঝাতে হবে ভারতের যুব 
সমাজ আজ জেগে উঠেছে । বিপ্লব এাঁগয়ে এসেছে 1” 
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সর্দার ভগ সিং ৫ 


ভগৎ সিংএর পাঁরকল্পনা সভায় গৃহীত হল। স্থির হল যে, 
দর্শকের আসনের পাস যোগাড় করা হবে। বোমা ফেলার সময় লক্ষ্য 
রাখতে হবে যাতে কোন প্রাণহানি না হয়, বা কোন লোকের আঘাতও না 
লাগে। যাঁরা এই কাজের ভার নেবেন, তাঁরা সভার মধ্যেই বিপ্লবের 
অভ্যর্থান ঘোষণা করবেন। তারপর আত্মসমর্পণ করবেন পুলিসের হাতে । 

কাজ শেষ হলে পলায়নের প্রস্তাবকে ডীঁড়য়ে দিলেন ভগৎ সিং। 
বললেন_ এদের যখন বিচার হবে, তখন দেশের মানুষ জানতে পারবে 
আমাদের উদ্দেশা । আর তারা উদ্ধদ্ধ হয়ে উঠবে প্রেরণায় । 

কে যাবে এই প্রশ্নে ভগৎ বললেন_্আমি”। আপান্তি উঠলো 
আজাদের কাছ থেকে। ভগৎং ইতিপ্‌বেই স্যণ্ডার্স হত্যার ব্যাপারে 
জড়ত। ধরা পড়ার ফল তার পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। কিনতু 
ভগৎ সিং অটল । অবশেষে তান মত আদার করলেন সকালের । শুধু 
স্থির হল তার সঙ্গে আরও একজন কেউ যাবে । কে সেই আর একজন ? 

বটুকে*বর দন্ত এাঁগয়ে এলেন_ আম যাব। 

বধধমানের ছেলে বটুকেন্বর, মানুৰ হরেছেন কানপুরে । কানপঃরেই 
[তাঁন 'হন্দস্থান রিপাবাঁলক্যান আসো সিয়েশন'ঞএর সভা হন এবং ভগৎ 
সিংএর সশ্রবে আসেন । মধো কিছুদিন হাগ্ডার এক মেসে ছিলেন । 
১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে হাওড়া থেকে একদল মজুরকে 
সংগঠিত করে তিনি কংগ্রেস মণ্ডপে নিয়ে আসেন । হাগ্ডার মেথব 
পর্মঘাটির সাঙ্গেও তান যুক্ত ছিলেন । এইসময় তিনি হিন্দীতে ইস্তাহার লিখে 
দিতেন এবং শ্রীমকদেব সভাতে বন্তুতাও দিতেন ! “***ভনা অনেকের মত 
বটুকৈন্বর দন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন নি 1৮৪৭  বটুকেশ্বর 
ভগৎ-এর অনুগত বন্ধু । তাই তাঁর অনুরোধ সকলে মেনে নিলেন । 

ইতিমধো আগ্রার গোপন আস্তানায় যতাঁন দাস বোমা তৈরী করে 
চলেছেন । বোমার মসলার জন্যে তিনি পাক্কিক এসিড ও পটাসিয়াম 
ক্লোরেট ব্যবহার কারোছিলেন বুল পাীলস রিপোর্টে উলেখ রয়েছে । সেই 
বোমা ভগৎ সিং ও ভগবতাঁচরণের সামনে ঝাঁসর জংগলে পরীক্ষা করা হল। 

ইতিমধ্যে শুকদেব লাহোরে এলেন কলকাতা থেকে পাঠানো বোমার 
খোল সগ্রহ করতে । লাহোরে তান একটি বাঁড়ভাড়াও করলেন বোমা 


তরীর জন্যে । 
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॥। পনের ॥। 


কুখাত বিল দু'টি আইন সভায় ৮ই এ্রাপ্রল তাঁরখে পাস করানো হবে 
বলে ঠিক হয়েছিল । ভগৎ সংও স্থির করলেন যে, ওই তারিখেই বোমা 
ফেলা হবে। পর্লসের হাতে আত্মসমর্পণ করার পর তীদের ভাগ্যে কি 
ঘটবে কেউ জানে না। কাজেই দ'ঃজনে অর্থাৎ ভগৎ ও বট্রকেন্বর- দিল্লীর 
কাশ্মীরী গেটে এসে একসঙ্গে তাদের ফোটো তোলালেন। এই যুগ্ম 
ফোটো পারে বাভন পরুপান্রকায় ছাপা হয়েছে । ইনটোলিজেন্স ব্যারোব 
ডিরেক্টুর ডি. পাট্রিকএর রিপোর্টে এ সম্বন্ধে লেখা হয় 

1179 00105101186015, 1 ৬৮0010 210092 190 01809 80) 
11701117117 00825 01090 11770901510 11) ড৬10610% 11 
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15111. :117110 ০. 192/29--7101706-1১01. ] 

প্যাট্রিক-এর রিপোটেইি বলা হয়েছে যে, এই পারকল্পনা নিয়ে 
ণৃকদেবের সঙ্গে ভগং সিংএর মতবৈবম্য ঘটে কারণ শুকদেব এর ফলাফল 
সম্বন্ধে সান্দহান ছিলেন । একসময় শুকদেব ভগংকে ভীরু বলে বিদ্রুপঞ্ড 
করেন । শোনা যায়, ভগংএর বন্ধ; হলেও দলের মধ্যে একমান্র শুকদেবই 
ভগৎ'এর প্রাঁত ঈর্বাবু ভাব পোবণ করতেন । 
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আইন সভায় বোমা ফেলতে যাওয়ার পর্মৃহূর্তে ভগৎ শুকদেবকে 
তাঁর শেষ চিঠি লেখেন । লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিংয়ে শুরূদেবকে 
গ্রেপ্তার করা হলে, তাঁর কাছ থেকে ভগৎ সিংএর এই চিঠিটি পাওয়া যায়। 
বান্তিগত অভিমান থেকে লেখা এই চিঠিতে ভগং'এর মনের অন্তরঙ্গ 
ছবিটি পাওয়া যায় । ভগত লিখোঁছিলেন £ 

“যখন তুমি আমার এই চিঠি পাবে, তখন আম চলে গিয়োছি-_কোন 
এক আঁনার্দিন্ট গন্তবা পথে রওনা হয়োছ । তম জেন বাখো যে, জাজ 
আম ভীবণ স্রখী, এত সুখ আগে কখনও পাহীন। আমার জাীবানের 
সমস্ত মাধূর্য আমার সামনে, আনেক মধুর স্মাতি এখন চোখের সামনে 
ভাসছে $ তবু আমি যাত্রার জানা প্রস্তৃত। কাল পর্যণত একটা চিন্তাই 
শুধু বুকের কাছে খচখচ করে বি ধাঁছিল ; যখনই ভাবাছিলাম যে আমার 
নিজের ভাই আমাকে ভুল বুঝেছে এবং দূর্বল ঝলে অভিযুক্ত করেছে । 
কিন্তু আজ জাম খুব খুশী । ভাজ আনি পারচ্কাব বুঝতে পাবাছ যে, 
এটা নিহক ভূল বোঝাবাঁঝর ব্যাপাব | আমি সবাঁকহূই খলে বলাতি চোযা্ছি 
বলেই, আমাকে অনেকে ভুল বঃঝছে, ভেবেছে এসব আমার বাগাডম্বর | 
আমার সত্যস্বীকারকে সকলে দবলতার প্রকাশ বাল মনে করেছে । কিন্তু 
এখন আমি অনুভব কবাঁছ যে, যা ঙুল বোঝা যায় ভা নিছকই ভূল । 
আম অনুভব করাছ যে, আজ আম আমাদের গধো কাবও তুলনায় 
দুর্বল নই । 

ভাই, আজ পরিষ্কার মন নিয়েই আমি চললাম । কিন্তু তামার মনও 
ক পাঁর্কার হয়েছে ? মনে রেখো, তাডাহুডো করে কি কঞতে যাওয়া 
চিক হবে না। ধীর স্থির ভয়েই তোমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে । 
আগেভাগেই স্বযোগ খুঁজবার জন্যে অধীর হয়ে উঠো না, মনে রোখো, 
তোমাকে তোমার কতরব্য সম্পাদন করতে হবে, এবং কাজ চালিয়ে যেতে 
তাবে ।-.. 

-**এবারে যা বলছিলাম, আমার বৈঁফিয়তকে আবার তুলে না ধরে 
পারা না। আবার আমি বলাছ যে, আমার মনে এখনও অনেক আশা, 
আমার জীবনে এখনও অনেক মাধূর্ঘ। কিন্তু প্রয়োজনে আমি সব ত্যাগ 
করতে পাঁর এবং আমি মনে কার এটাই হল সত্যকার ত্যাগ । যাঁদ কেউ 
মানুষ হয়, তবে তার চলার পথে কোন বাধাই বাধা হয়ে থাকে না। এর 
বাস্তব পাঁরিয় তুমি এইবারে পাবে । কোন লোকের চাঁর্র আলোচনা 
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করতে *গেলে তুমি একটি কথা আগে জেনে নেবে যে, প্রেম তার জীবনের 
সহায়ক হযেছে কিনা । আমি এ প্রশ্নের উত্তর আাজ দিচ্ছ__হ্াঁ হয়েছে । 
প্রথম প্রচেষ্টার নিদারুণ বার্ধতা ও পরাজয়েব পর সেই দ্যার্নবার বেদনাকে 
সা বরা মাঘাসানব পক্ষে সম্ভব হত না হয়তো । হয়তো এরপব মাংসিনি 
(119521171 ) পাগল হয়ে যেতেন কিম্বা াত্রহত্যা কবে বসতেন, যাঁদ 
না তার প্রেমাম্পদা এক নাবীর চিঠি তাঁকে নতুন কবে প্রেরণা দিত। 

ভালোবাসার নোতিক মান যাদ ধরতে চাও তবে, আাবেগ ছাড়া এর মধ্ো 
গার কিহু নেই ভবে সে মাবেগ মানসিক আবেগ, মাধূর্যে পারপর্ণ | 
ভালোবাসাব মাধা কখনও জান্তন প্রবান্তর স্থান নেই । ভালোবাসা 
নান,বেব চরিন্রকে মহৎ করে। সত্যকার প্রেম চেষ্টা করে সংস্টি করা যার 
না, গাপনা থেকেই ভা আমে-কখন তা কেউ জানতে পারে না।”৪৮ 


১৯২৯'এব -াটুই এ্রীপ্রল সেই উল্লেখযোগা দিন । টড ডিসাঁপিউট 
বিল ৪ পাবালিক সেকাটি বিল-দ্‌টিই সাধাবণ সদ্সাদেব কাছে গ্রহণের 
হানাগা। পালে বিবেচিত | ভব, ভাইসবয় বিল দি গাই পরিণত করবার 
নিদেশি দেবেন । আইন সভা লোকে পাঁবপর্ণ। সদ্সাব ছাড়াও প্রেস 
বিপোর্টার ও দশকিদের গ্যালারতে প্রচণ্ড ভিড় । সেই ভিডেব মধো 
দাঁড়য়েছিলন ভগ সিং ও বটকেশ্বব দ্ত। ভগং সিং-এর গায়ে ছিল 
নীলাভ একটি কোট এবং মাথায় ফেল হযাট। তাদের আসেমরিতে 
প্রবেশেব পাস দিযোছিলেন একজন মনোনীত স্দসা । কাজেই প্রহরারত 
সাজেন্ট তাঁদের দেহ সার্চ করা দবকার জাছে বলে মনে করেনি । তারা 
দ'জনে দর্শকদের গ্যালারিতে আসন গ্রশ্ণ কবলেন । প্রথমে ট্রেড ডিসাপিউট 
বিলাটি উঠলো । সরকার পক্ষীয় সদস্যরা বিলটিকে সমর্থন জানিয়ে 
বললেন__ এদেশে যক্সমাজের কিছ গংশ রাঁশয়াব দ্বারা প্রভাঁবত হয়ে 
সরকার-বিরোধী কাজে লিপ্ত । কাজেই এমন এপাট বিলের প্রয়োজন 
অত্যন্ত গুরুত্রপর্ণ। বিলটির ওপর সিদ্পান্ত নেওয়ার জনা প্রেসিডেণ্ 
বিঠল ভাই পাটেল উঠে দীড়ালেন, আব ঠিক সেই মুহর্তে ভগ ও 
বট্রকেশবর উঠে দাঁড়ালেন । তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত 
হল। বোমা বিস্ফোরণের জন্য ভগৎ স্বরাশ্টসচিবের আসনের পেছনের 
খালি জায়গাটা বেছে নিয়োছলেন, যাতে কেউ আঘাত না পায়। তবু, 
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শব্দের প্রচণ্ডতায় ও ধোঁয়ায় যখন সকলে বিভ্রান্ত, তখন দ্বিতীয় 'বামাটি 
ছাড়লেন ভগৎ। 

সমস্ত হল ধোঁয়ায় অন্ধকার । চারদিকে চিৎকার ও দৌড়োদৌঁড়ি। 
সেই হট্টগোলের মধ্যে দূশট মানব স্থির ও ভটল হয়ে দাঁড়য়ে। শব্দ ও 
গোলমাল একটু কমতেই তীরা চিৎকার করে শ্লোগান তুললেন 

ইনাঁকলাব- জিন্দাবাদ 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক । 

দু'জনে সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো ইস্তাহার বালি করতে শুরু করে দিলেন । 
সেই দিনই বৈকালীন বিশেব সংখ্যায় হিন্দুল্থান টাইমস পাঁত্রকায় 7সই 
প্রচারপন্র ছাপা হল । প্রচারপন্ে লেখা ছিল 

“বাঁধরকে শোনাবার জন্য উচ্চকণ্চে চিংকারের প্রয়োজন হয় । অনুরপ 
একটি অবন্থায় এক ফরাসী ীবপ্রবী এই কথা ঝলোছিলেন। আমরাও 
বলছি । কারণ এর দ্বারা আমাদের কাজে যান্তযস্ততার বিচার হবে । 

“গত দশ বছরে শাসন সংস্কারের নামে যে আবমাননাকর প্রহসন 
ঘটানো হায়েছে, আমরা তার উল্লেখ করতে যাঁচ্ত না, এমনাঁক এই আইন 
সভার মাধ্যমে সমগ্র জাতির কপালে যে লাঞ্জনার কালিমা মাখানো হয়েছে, 
ভামরা তার পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ডি না, আমবা প্রাতিবাদ জানাচ্ছি 
কারণ ঘখন জাতি আইনসভা থেকে কিছু সং্কাব আশা করছে তখন এই 
আইনসভাতেই দমনমুলক পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেড ডিসাঁপউট বিল 
ভারতবাসীর ওপর চাপয়ে দেওয়া হচ্ছে । 

“আপনাদের কাছে আমাদেব নিবেদন এই যে, যাঁরা এই আইনসভায় 
জনপ্রাতীনাঁধ হয়ে এসেছেন, তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় ফিরে যান, এবং 
সাধারণ মানুষকে আসন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করুন। সরকারও জানুক 
যে, আমরা শুধ্‌ পাবালক সেফটি বিল ও ট্রেড ডিসাঁপউটস বিলের 
প্রাতিবাদই করাছি না, লালা লাজপত রায়ের বর্বর হত্যার প্রাতিবাদও জানাচ্ছি । 
এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসের কাছ থেকে আমরা যা পাই সেই শিক্ষাকেও 
সোচ্চারে ঘোষণা করে বলছি যে, মানুষের পর মানুবকে হত্যা করা যায়, 
ণকন্তু তবুও মুছে দেওয়া যায় না তার চিন্তাকে; বড বড় সাম্রাজ্য ধসে 
পড়েছে, কিন্তু আইডিয়া মরে নি । 

“আমরা গভীর ভাবে দুঃখিত যে, যদিও মানুষের জীবনকে আমরা 
পাত্র মনে করি, আমরা, যারা এক উজ্জব্ল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, মানুষ 
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পারুপর্ণ শান্তি এবং স্বাধীনতার গ্দবহ্তা ওয়ায় বাস করবে বলে ভাবি, 
সেই আমরা মানুষের রক্তপাত ঘটাতে বাধ্য হয়োছ। আমরা জান যে, 
বিপ্লবের বেদৌমলে বাক্তির আত্মদান সকল মানবের জন্য স্বাধীনতাকে বহন 
কবে আনবে । মানুবের দ্বারা মানবের শোষণ সোঁদন অসম্ভব হয়ে উঠবে । 
বিপ্রব দীর্ঘজীবী হোক । 
বলরাজ 
কমাণ্ডার-ইন-চিফ 1” 

সভার হলের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ ও ধোয়ার এবং ব্রন্ত দর্শ?কির গেলা 
ঠেলিতে সেদিন যে অবস্থার সষ্টি হয়েছিল, তার মধা দিয়ে ভগৎ সিং ও 
দক্'ব পালিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল । কিন্তু তাঁরা পারিকল্পনা করে- 
ছালেন ধবা দেওয়ার । তাই তাঁরা স্থিব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, 
যতক্ষণ না সাজে্ট টৌর এসে দৃ'জনকে গ্রেপ্তার করালো । টোঁরকে সাহাযা 
কবরে এল ইনস্পেক্ুর জনসন । ভগৎ সিং জনসনের বাদ্ততা দেখে 
বললেন--“চিন্তার কারণ নেই । আমরাই সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে 
দেব যে, আমরা একাজ কারোঁছি।” 

ভগত সিংকে যখন গ্রেপ্তার করা হল তখন তিনি হাতে একটি 
রিভলভার ধরেছিলেন। সাজেণ্টি টোরর উীন্তু থেকে জানা ঘায় যে, এই 
রিভলভার থেকে তানি শুন্য দুই বাউণ্ড গালি ছরডৌছিলেন, কিন্তু কাউকে 
সাঘাত করেনাঁন | 

বোমা বিদ্ফোরণের ফলে চার ব্যন্তি সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন 
বলে চিক কাঁমশনারের রিপোর্টে বলা হয়। এই চারজন হলেন [১] জর্জ 
স্থান্টার, [২] বোমানজী দালাল, [৩) এস 'এন. রায় [৪] পি. 
আর. রাও । 

ভগৎ সিং ও বটুকেনবরকে প্রথমে চাঁদান-চক কোতোয়ালিতে নিয়ে যাওয়া 
হয়, তারপর সেখান থেকে দিল্লীর সিভিল লাইনস পাঁলস স্টেশনে | 

এই ঘটনার পর আযাসেমার সেসন স্থাগিত রাখা হয়। সমস্ত দেশে এই 
বোমা বিস্ফোরণের কাহিনী পলকের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ভগৎ সিং এবং 
বটুকেশবর দত্ত'র ছবি ছাপা হল বিভিন্ন পর্রপান্রকায়। ভারতবর্ষের মানুষ 
স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনে গেল দুশট তরুণের কাঁহনী । কাগজে কাগজে 
ছাপা হল £ ইনকিলাব জিন্দাবাদ । 
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| বোল ॥। 


আগেই বলা হয়েছে যে, আগ্রায় বোমা তৈরীর প্রধান ঘাঁটি করা হলেও 
পরে লাহোরে একি এবং সাহারানপুরে একটি শাখা খোলা হয় । লাহোরে 
ম্যাকলিওড রোডে কাশ্মীরী বিল্ডিংয়ে একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয় ভগবতী- 
চিবণ ভোরার শামে। কিন্তু তত্াবধায়ক থাকেন শুকদেব। আর 
সাহারানপর কারখানা থাকে শিব ব্ণর জিম্মায় 

শুকদেব বোমা তৈরীর কয়েকটি উপকরণের জন স্থানীর একটি 
দোকানে যোগাযোগ কবোছিলেন । এই সত্রট পুলিস পায় ও পরে 
শ্কদেবের আনুসবণ কারে কাশ্মীরী বিল্ডিংয়ের কারখানা আবিস্কাব করে। 
১৫ই এপ্রল সকালে পুলিস এই কারখানা-ঘরটি ঘিরে ফেলে । পাঁলসের 
হাতে ধরা পড়ে শুকদেব, জয়গোপাল ও কশোরীলাল। 

এই ঘরে পুলিস খইঁজে পেলো-লএকটি তাজা বোমা, আটাঁট 7খাল, 
বোমা তৈরীর মালমসলা, বোমা তৈরীর বিবরণসহ নোটবই, একটি পিস্তল 
এবং বি কে. দত্তর একটি ছবি | 

এদিকে লাভোরের পথে পথে পোষ্টার পড়ছে, 1,980 ৬০1০০ 1০ 
10910691112 0981 17০21. 

ভিন্দস্থান টাইমস-এর হকিসে, দিল্লীর পাল সুপাবিনগেন্ডেটেএর 
কাছে নামা চিঠি আসতে লাগলো । কয়েকাঁটি চিঠি “এইচ. এস. ছার এব 
পক্ষ থেকে লেখা | ভাতে পথলস ও সরকাবকে চালে কবা হয়োছে। 
সমস্ত পাঞ্জাবে এবং দিল্লীতে এক তুমুল উত্তেজনা | দুভাগাবশতঃ ধৃত 
জয়গোপাল প্যালসের কাছে একটি বিবৃতি দিয়ে বসলো, ঘার কলে পালিস 
দলটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেল।  ১৯৩ই 
মে তারা সাহারানপুরের আড্ডায় তল্লাশী চালালো এবং পালসের হাতে 
পড়লো ৬টি বোমা, ৩টি খোল এবং ৩টি পিদ্তল। শব বর্মাকে পলস 
গ্রেপ্তার করলো । শিব বর্মীও পণলসের হাতে একটি বিবৃতি দিলেন । 
জয়গোপালের বিবৃতির ওপর নির্ভর করেই পাঁলস লাহোর থেকে হ'সরাজ 
ভোরা এবং সাহারানপুর থেকে জয়দেব কাপুর, গয়াপ্রসাদ ও শিব বর্মাকে 
গ্রেপ্তার করে । শিবরাম রাজগর্কে পুনার একটি গ্যারেজ থেকে রিভলভার 
সমত গ্রেপ্তার করা হয় ৩০শৈ সেপ্টেম্বর । মামলা শুরু হলে জয়গোপাল ও 
হংসরাজ সরকারের পক্ষে আ্যাপ্রুভার হয়ে যায় । 
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সিভিল লাইনস পুলিস স্টেশন থেকে ভগৎ সিং ও বটুকেবরকে দিলা 
জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। দিল্লী জেলে পিতা কিষাণ সিং ভগৎ-এর 
সত্গে দেখা করতে আসেন । আগেই ভগৎ চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, 
তার পিতা যেন একাই আসেন । 

কিধাণ সিং ভগংকে জানান যে, ভগৎএর ছোট ভাই কুলতারকেও 
প্লিস আরেস্ট করেছে । কুলতারের বয়স তখন ১০1১১ । ভগৎ পিতাকে 
তান্যরোধ করবেন, তার জনা যেন কারণ অথব্যয় না করা হয়। 

১৯২৯ সালের ৭ই মে দিল্লীর আাঁতারস্ত জেলাশাসক এফ. বব. পালের 
এজলাসে ভগতৎ সিং ও বটুকেশ্বর দন্তকে চাভিযস্ত করা ভয়। দিল্লী জেল 
থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এর এজলাস গবন্ত পদরো রাস্তাটা প্ীলসে ঘিরে রাখে । 
তাছাড়াও ভজজ্র সি. আাই ডি অফিসার এবং উধর্ততন পাীলস কমচারা 
সমস্ত রাম্তা জদড়ে ঘুরতে থাকে । আসামীপক্ষ সমর্থন করতে আসেন 
আসফ আলি । সাড়ে নায় মাজিস্ট্রট ভাব কোর্টে আসেন । আ্সাব ১০টা 
৮ মাঁনাটে ভগং সিং ও দন্তকে নিয়ে আসা হয়। কোর্টে যারা উপাদ্িত 
ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন নিসেস গাসক আলি, কিষাণ পিং, মাতা 
বিদ্যাবতী এবং তাঁজত সিংএর দ্ত্রী। 

কোর্টে প্রবেশ করা মান ভগং সিং চিংকার কারে বললেন, “বিপ্লব 
দাঘজীবী হোক ।? 

বটাকে"বরের কণ্ঠে ধানত হল - সামাজাবাদ ধংস হোক । 

"কাট্েরি মধ্যে তাদের দুজনার ভাতেই হাতকডা পরিয়ে রাখা হল। 

পরের দিন ৮ই মে আবার তাদের আনা হল । ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর 
আগেব দিশের মতই উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিলেন। তাদের বিবৃতি চাওয়া 
হাল তারা বলেন যে, পরে ভেবে দেখ হবে। অতঃপর দু'জনের বিরুদ্ধেই 
হীণ্ডয়ান পেনাল কোডের ৩০৭ ধারা অনুযায়ী এবং ৩ ধারা অনূযায়ী 
মামলা খাড়া করা জ্ন। অর্থাৎ আঁভযোগে বলা হল যে, সভায় হত্যার 
উদ্দেশ্যেই আসামীরা বোমা ছইডোঁছিলেন । 

'কন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর ডি প্যাট্রিক তার নোটে লিপিবদ্ধ 
করেন 35 16 200 ০ 0০600217128 9171৮ ড৪]7729. ৮25 
51100110116] (0 4১61৪; ৬/1)616 176 00000 7. [₹. 91101)2. 
1১210101001 € 069191619 5810 ০৮ 11], 10 06106101108] ৮/11] 
(176 80500170116 791.011 20081960 011210012 9610791 
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4১280 ) 200 6111701 ত2617011911) 01 311991 91171). 50176 
(1776 2:91 1116 09100008. 0010276955১ [01081159211 117 
81000815, 00০ 1811 1150 (9091 [01806 2 101)6 10190918010 
01 0010)05 2170 0% 2০০ 17601091% 2910) 21610155 01 
(176 1015109181101% 07 69021951৬95 1790 09610. 101:00190, 
৬/1)119 ১0100960 01:95) 5 01: 6 51)6115 ০7 ৬1010] 5 ৬/916 
806912105 19200 10০0019 006 9170 01170010919. (016 : 
11015 11090196 23 01500%9190 70% [19 70011069 0০90:6 911 
৬2170975 9626109178100 ড/85 000110 100 0০ [01010100119 
501951790 ৬/111) [010110 2,010. 610. ) 4১০0০ 075 52006 01006 ৪ 
1005০ ৬785 111160 11 [0911)1. 

(১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে শিব বর্মাকে আগ্রায় 
ডেকে পাঠানো হয় । সেখানে শিব বর্মার সঙ্গে যাদের দেখা হয়, তাদের 
নাম বিজয়কুমার সিংহ, পাঁণ্ডিতজী (সুনিশ্চিতভাবেই কাকোরী মামলার 
আঁভযুন্ত আসামী চন্দ্রশেখর আজাদ বলে বার্ণত ) এবং রঘ্[নাথ অথবা ভগৎ 
সিং। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের কিছুদিনের মধ্যেই জানুয়ারর 
প্রথম দিকেই বোমা তোঁর সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। ফেব্রুয়ারির ২৯ 
তাঁরখের মধোই বিম্ফোরক বোমা তোঁরর উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়। 
শুকদেবই পাঁচ ছাট বোমার শেল নিয়ে আসে ; তার মধ্যে পাঁচটি ফেরুয়ারর 
শেষাশোঁষি ভরাঁতি করা হয়। ( এই বাড়িটি শিব বর্মা তাঁর বিবৃতি দেওয়ার 
আগেই পর্থলসের খবরে আসে । বাঁড়াটতে পুলিস প্রচুর পারমাণে পিক্লিক 
আ্যাঁসড আবিষ্কার করে।) ঠিক একই সময়ে দিল্লীতেও একটি বাঁড় 
নেওয়া হয়।) 

স্বরাষ্ট্রসীচব জেমস ক্রিরার (8177655 (06191 ) ভারতসাঁচব 911 
£&10101171115০]কে যে বিবরণী দেন, তাতে লেখেন,-_110216 15 10 
0০90 1172 2 961155 01 501099555ি] 00095691701 108৬6 
৪. 08171981106 17101721690 ৮০) 01) 009৮1101761 591- 
8105 2100 ০020 [176 [0010110 50100918119 0110 0081 ০০ 
৮/0014 06 117661051960 16 016 10০1109296015 01006 000:8595 
ড/616 101 110010)6019,6619 051060050 2100 0981 ৮103. ৬৬০ 
19৮9 1780 5017209 9৮1091006 01 0715 01 ৪, 91791] 50816 17 08০ 
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। 6৮612501016 1906171177001015. 11) 91101 001 501001176 
[0 70)9106 209 131051:955 ৮10) 1116 ৫616০01101) ০ 1106 
10010106161 01 990100915 01000001601 17290. 21) 01095961175 
906০ 1 1116 7১010)90, 2100. (115 56175281101) 080560 0 079 
11710৮71175 01 11)9 0010709 1) 11)2 8556100019% 1[01:090090 101 
৪. 51)011 0011)6 21) 11201015510) 01) [00110 01011901010, 1 1001 
2] 20101118101) 21 152,951, 00191 11056 ৬1)0 ০০910 1001:00110) 
50101) 09209 ৬619 2 [009৬2] 109 709 190801750. ৮5107. 11 
3661775 10 775 2/00170211% 01981 11791, 1 16110119 070119895 
0010110)611090 010 £ 17156 200 9010510100101015 50216, 101010)1)1 
8100 4185610 2০01017৬০10 09 190101790 011 10106 10810 01 
(1.6 070৮0171100111. 


॥ সতের || 


সেসন কোর্টে ১৯২৯ সালের ৬ই জুন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত 
তাদের জবানবন্দী দিলেন। আসামীদের তরকে সেই জবানবন্দী পাঠ 
করলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার সআাসক আলি । এই জবানবন্দীটি নানাকারণে 
একটি এীতিহাসিক দাললের মূল্য পেয়েছে । এর মধ্যে ভগৎ সিং'এর 
রাজনোৌতক চিন্তাধারা ও আদর্শবাদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। আসফ 
আল সাহেব পুরো বিবৃতিটি দেখে দেন ; এবং হয়তো কোথাও সামান্য 
অদলবদল করে থাকতে পারেন। কিন্তু জবানবন্দীর ভাব ও ভাষা মোটা- 
মুটি ভগৎ সিংএর। এর মধ্যেই ভগৎ সিংএর বিপ্লবী জীবনের দর্শন 
বিধৃত আছে বলে পুরো বিবৃতির অনুবাদ নিচে দেওয়া হল। 

ভগৎ সিতও বটুকেম্বর দর্ত তাঁদের বিবাঁতিতি বললেন £ 

“আমরা আজ বিশষ কয়েকটি অভিযোগে আভযুস্ত। আমরা যা 
করেছি, তা কেন করোছ সে কথা বুঝিয়ে বলা দরকার বলে মনে 
করছি। 

প্রথমেই এই প্রশ্নগুলি মনে জাগতে পারে 

(১) হলের মধ্যে বোমা ফেলা হয়োছল একথা কি ঠিক? যাঁদ 
হয়ে থাকে, তবে কেন হয়োছল ? 
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(২) নিচের আদালতে আমাদের নামে যে আভিযোগ আনা হয়েছে, 
তাসত্য? অথনা সতা নয়? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলবো, হাঁ বোমা ফেলা হয়েছিল। তবে কিছু 
সংখ্যক তথাকথিত প্রতাক্ষ দর্শক মিথ্যা ও সাজানো ঘটনা বর্ণনা করায় 
আনরা মনে কাব যে, আমাদের বিবাতিব যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া দরকার | 
উদাহরণস্বরূপ বলতে পার যে, সাজে্ট টৌবর সাহ্ষা সম্পূর্ণ উদ্দেশা- 
প্রণোদিত। টোর বলেছে বে, গামাদের কাছ থেকে পিম্তল কেডে 
নেওয়া হয়েছে । এ কথা সম্পূণ্ণ মিথা | আমবা ঘখন পরা দিচ্ছ 
তখন আমাদেব কাব€ কাছেই পিম্ভল ছিল না। আন্য যে সব সাক্ষী 
বলেছেন থে, আমরা বোনা হবডেছিলাম* তারা ও নিথ্যা কথনে দ্বিধা করেন 
নি। যারা বিচাবেব সভতা ও নিষ্ঠার কথা ভাবেন, তাঁদের কাছে এই 
ঘটনাগ্‌লিব স্বতন্ত্র মলা ভাত । 

প্রথম প্রশ্নের ছিভীয় চাংশেব উত্তর দিতি আমাদের উদ্দেশাকেই বাখ্যা 
কবতে হবে| আমবা যা বলতে বা করতে চেযোছি এবং ঘা এখন এীতিচাসিক 
ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে, সে সম্বন্পে বিম্ততভানে কিছ বলার দবধকাব 
ভাছে বলে মনে কাঁব। 

ভেলের মধো কয়েকজন পালিস আঁকসার আমাদের সাঙ্গ দেখা কবাত 
এসেছিলেন । তারা জানালেন যে, সংসদের ঘুক্ট জধিবেণনে ল আবউইন 
এই ঘদনাকে কোন ব্যান্তীবশেবেক প্রাতি আকুমণনলক্ক ঘটনা বলে ননে 
করবেন না। জারউইন বলেছেন যে, তিনি এই ঘটনাকে রাজতন্ত্রের বিরুদের 
আক্রমণ বলে ননে করেছেন | আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানলাম যে, আরউইন 
এই ঘটনার তাতপর্য বুঝতে পেরেছেন | 

আমবা বলতে চাই যে, [কোন ব্যান্তুর বিবাদের আমাদের কোন বিদ্েব 
নেই ; মানবের প্রতি ভালোবাসা আমাদের কারও চেয়ে কম নর | মানবের 
জীবনকে আমবা পাব € মল্যবান বলে মনে কার। 

অত্যন্ত বিনীতভাবে আমরা জানাতে চাই যে, আমরা ইতিহাসের ছাত্র 
ছাড়া আর কিছ নই । শঠতাকে আমরা ঘৃণা কার। আমাদের প্রতিবাদ 
এমন একটি প্রতিষ্ঠানের বিরদ্ধে, বে প্রতিষ্ঠান শুধমান্র অক্ষম হিসাবেই 
নিজেকে প্রাতীষ্ঠত করোন, উপরন্তু তার ক্ষাত করবার ক্ষনতা যে অপাঁর- 
সীন, তার প্রমাণও উপস্থাপিত করেছে । আমরা অনেক ভেবে দেখোছ 
যে, জরতের আসহায়ত ও দুর্গত অবস্থাকে পরথবীর কাছে তুলে ধরাই 
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এই প্রাতষ্ঠানের কাজ । এক দায়িত্রজ্ঞানহীন ও চ্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার 
সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান জাঁড়ত। জাতির পক্ষ থেকে যতবারই দাঁব জানানো 
হয়েছে ততবারই জাঁতর প্রাতিবাদপন্ত্র ছেড়া কাগজের বাঝে ফেলা হয়েছে । 
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অর্থাৎ__“আইন সভায় যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, সেগালকে 
তথাকাঁথিত ভারতীয় পালননেণে অজবজ্ঞাব সঙ্জে পদ্দালত করা হয়েছে। 
দননমূলক স্বৈরাচারী শাসনবাবস্থা রদের জন্য গৃহিত প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের 
সঙ্গে উডিয়ে দিয়ে সরকারী যে সকল নীতিকে জাইনসভার সভারা বাতিল 
করতে চেয়েছেন, সেগীলকে কলমের একটি খোচায় উজ্জীবিত করা 
হয়োছ। সংন্ষেপে, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের কম্টাজতি অর্থ দিয়ে 
গঠিত যে শাসন-কাঠামো শুধু খামখেয়ালি বিলাসিতা চরিতার্থ" করেছে, 
যার আঁস্তত্ব কাকা ও অন্তঃসারশন্য এবং ক্ষাতকর ছলনাব ভান মান্র, 
তাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ফীন্তই আমরা খইজে পাই না। ভারতবধষের 
অসহায় পরাধট্নতার স্তরযোগ নিয়ে গড়ে তোলা শাসন প্রদশনীর জনা 
সরকারী অর্থ যে ভাবে নায় করা হয়, এবং থে সকল নেতা জনসাধারণের 
অর্থকে অপচয়িত হাতে শাসন-যন্ত্রকে সাহাধ্য করেন, তার প2রোটাই 
আমাদের কাছে দবোধ্য বলে মনে হয়েছে। 
“আমরা এই সমন্ত ঘটনার পুনরুলেখ করাঁছ : এবং সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রামক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের গ্রেপ্তারের কথাও স্মরণ করাছি। 
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হরে যে বিতর্ক উঠেছে আমরা তার গতি ও প্রকৃতিকে লক্ষ করেছি। 
আমাদের ধারণা হয়েছে যে, যে শাসনব্যবস্থা শোবকসমাজের *বাসরুদ্ধকর 
পাঁরবেশকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে এবং অসহায় শ্রামক সমাজের 
দাসত্বকে কায়েম করতে চেয়েছে, তার কাছ থেকে আশা করবার মত 
আমাদের কিছু নেই। 

“সবশেষে আমাদের বলার কথা এই যে, সমগ্র দেশের যাঁরা প্রাতানাধ 
তাদের প্রাত অমানাবক ও বর্বর অত্যাচার এবং অবমাননা করা হয়েছে। 
অন্যদিকে দেশের অভুন্ত ও মেহনতা মানুষের উপাজনন ও আর্ক উন্নয়নের 
প্থগাীলকে রদ্ধ করে দিয়ে সাধারণ জাধকার থেকেও তাদের বাচিত করে 
রাখা হয়েছে । আমাদের মত যারা এই অসহায় মজুরদের দুরভাগ্যকে 
প্রতাক্ষ করেছে, তারা কেউই স্থির থাকতে পারে না। যারা দেশের 
বুনিয়াদ গড়ে তুলবার জন্য নিঃশব্দে তাদের বুকের রন্তু ঢেলে দিয়েছে, 
তাদের বক বিদীর্ণ করে ওঠা কান্নাকে কোন সহ্দয় মানুষই স্তন্ধ করে 
দিতে এগোবে না। 

“গভন্€র জেনারেলের এগাঁজীকডাঁটভ কাউন্সিল এর ল'মেন্বার ছিলেন 
এস. আর. দাশ । একদা তিনি ভাঁর 'পু্রকে চিঠি লিখোছিলেন-_ ইংল্যাণ্ডাকে 
তার স্বপ্নের ঘোর থেকে জাগাবার জন্যে বোমার প্রয়োজন ছিল। 
আাসেমার-ভবনের মাঝখানে আমরাও বোমা ফাঁটিয়োছিলাম আমাদের 
প্রাতবাদকে মুখর করে তোলবার জন্যে ; আমাদের একমান্র উদ্দেশ ছিল 
বাঁধরকে শোনানো, এবং যারা বেপরোয়া তদের সতর্ক করা । আমাদের 
মত গন্যেরাও আজ গভীরভাবে অনুভব করছে যে, ভারতের এই বিশাল 
জনসমুদ্রের আপাত নিঃশন্দ তলদেশে ঝড় উঠবার সংকেত এসেছে। যারা 
আজ সামনের প্রবল বিপদকে উপেক্ষা করে এাঁগয়ে যাচ্ছে, তাদের সতর্ক 
করার জনাই আমরা বিপদবাতণসডক পতাকা উত্তোলিত করেছি । আমরা 
শুধুমান্্র এক আবান্তব আঁহংস চিন্তার অধ্যারের সমাপ্ত ঘোষণা করোছ : 
আঁহংসার ধান যে নিরর্থক সে কথা আগামী দিনের মানুষ অসন্দিগ্ধ 
চিত্তেই জেনেছে। 

“আহিংসাকে আমরা কেন অবাস্তব বলে বর্ণনা করলাম, তা একটু 
বাঁঝয়ে বলা দরকার। শীন্তুকে যখন নিছক আঘাতের জন্য ব্যবহার করা 
হয়, তখন তা হল হিংস্রতা । তার সপক্ষে কোন যান্ত নেই । কিন্তু 
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নীতসন্মত কোন আধকার প্রীতষ্ঠার জন্য যখন শীন্তর প্রয়োগ করা হয়, 
তুখন তার নৌতক সমর্থন আছে। শীস্তর প্রকাশ ও প্রয়োগকে সম্পূর্ণ 
উঁড়য়ে দিতে চাওয়া অবাস্তব কল্পনা । আমাদের দেশে যে নব 
আন্দোলন জেগে উঠেছে, আমরা যার সূচনা মান্র দিয়েছি, তার মূলে 
আদর্শবাদের প্রেরণা আছে। আর সে আদর্শ আমরা পেয়েছি গুরু 
গোবিন্দ সিং ও শিবাজীর কাছে * কামাল পাশা ও রিজা খাঁর কাছে ; 
«য়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, লাফায়েত এবং লেনিনের কাছে । 

“বদেশী সরকার এবং আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ সকলেই দেশের এই 
জাগরণের সাড়াকে চোখ বুজে এডিয়ে যেতে চেয়েছেন। কাজেই আমরা 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাইলাম এমন ভাবে, যাতে আমাদের কথা 
সকলের কানেই প্রবেশ করে। 

“আ্যাসেমারর কোন বাক্ুর বিরূদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। 
আমরা বারবার বলোছ এবং বলাছি যে, মানুষের জীবনকে আমরা মূল্যবান 
« পবিত্র বলে মনে করি। কারুকে ব্যান্তগতভাবে কোন আঘাত করার 
চেয়ে বর€ আমরা আমাদেরই জীবন উৎ্সগ“ করবো । সাম্রাজ্যবাদী শান্তির 
নিয়োজত সৈন্যরা নাঁব্চারে হত্যা করার জন্যই প্ররোচিত হয় । আমরা 
মানবতার পজারী, মানুষের জীবন রক্ষা করা কর্তব্য বলে মনে কার। 
তব আমরা স্বেচ্ছায় আসেমব্ি-ভবনের ভেতরে বোমা ফাটিয়োছি । একটি 
ঘটনার ব্যাখ্যা তার পরের ঘটনাগলির দ্বারাই হবে, কল্পনা বা অনুমানের 
দ্বারা নয়। আমাদের কাজের বিচার হবে, তার দূরপ্রসারী সম্ভাবনার দ্বারা । 

“আ্যাসেমার-ভবনের মধ্যে যে বোমা ফেলা হয়েছে তার দ্বারা একটি খালি 
বো ক্ষাতিগ্র্ত হয়েছে, আর জনা পাঁচ ছয় লোকের গায়ে সামানা 
আচিড় লেগেছে । সরকারী বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাক্ষো বলেছেন যে, দৈবক্রমে 
সকলে বেচে গেছে। কিন্তু তাঁদের অতিরঞ্জন বাদ দিলে এটা স্বাভাবিক 
বৈজ্ঞানিক নিয়মেই ঘটেছে । প্রথমতঃ দৃশট বোমা ফাটানো হয়েছে একেবারে 
ফাকা জায়গায় দ্বিতীয়তঃ যাঁরা কাছাকাছি ছিলেন, যেমন পি. রাও, 
শঙ্কর রাও, জর্জ স্যস্টার__তীরা হয় মোটেই 'সাহত হননি, আর নইলে 


সামান্য আঁচিড খেয়েছেন । সরকারী বিশেষজ্ঞরা যে ধরনের বোমার বর্ণনা 
দিয়েছেন সে ধরনের বোমা ব্যবহার করলে অনেক লোকের জীবনহানি হতে 
পারতো | 


“বোমাগ্ীলকে ধবংসাত্মক বিম্ফোরকে ভরাতি করলে তার দ্বারা ব্যবস্থাপক 


৭৯ 


সভার বেশীর ভাগ সভ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেত। আমরা বোমাগুলি 
সরকারী সভাদের আসনের দিকেও নিক্ষেপ করতে পারতাম । স্যর জন 
সাইমনও প্রেসিডেন্টের গ্যালারতে উপাঁবিস্ট ছিলেন । তাঁর কমিশন সবন্ত 
শুধু ঘৃণা কুড়িয়েছে । ইচ্ছা হলে আমরা তাঁকেও উীঁডয়ে দিতে পারতাম । 
কিন্তু এগুলি আনাদের উদ্দেশার মধ্যে ছিল না। আমরা বোমার দ্বারা 
যেটুকু করতে চেয়েছিলাম' সেইটুকই শধু করেছিলাম । দৈব বলে যাঁদ 
কিছ থাকে, তবে ছিল আমাদের নাট ইচ্জায়। তাই বোমার আঘাতে 
কারও নিরাপত্তা বিঘ্ধিত হয়ান | 

“আমরা ঘা কারোছ তার জনা শাচ্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি বালেই আমরা 
্বচ্ভায় পরা দিয়েছি । আমরা জানাতে চেয়েছি যে, বাত্তীবাশেষাকে ধ্বংস 
করে আদর্শকে নাশ করা যায় না। দুটি নগণা জীবনকে নাশ কবে একটি 
জাঁতকে দলিত করা যায় না। আমরা সেই এীতিভাঁসক সতাকেই 
প্রাতণ্ঠিত করতে চেয়েছি, যা অলঙ্বনীর । আভিজাতোর নিদর্শন এবং 
দুভেদা বাস্তিল কারাগার ফবাসীদেশের বিপ্লবকে দমিয়ে রাখতে পারোনি। 
ফাসীকাঠ আর সাইবোঁরয়ার নির্বাসন বুশাবপ্রবকে দমন করতে পারেনি । 
আয়ালণাণ্ডের ম্ণ্ত ফুদ্ধকেও রক্তপাত ও দমন-নীতিত রোধ করা যায়নি । 

“ভাবতবধেব মুক্তির আগিনাশিখা কি আর্ডঠনাস আর নিরাপত্তা বিলের 
আড়ালে চাপা পড়বে ? বড়যন্দের মামলা দাঁড় কাঁরয়ে কিম্বা তরুণদের 
কারার্দ্ধ করে বিপ্রবের অগ্রগাতিকে স্তখ্প ক্বা যাবে না। কিন্তু এই 
সতর্ক বাণীকে শভব্যাদ্ধর সঙ্গে বিব্চেনা করলে হয়তো আনেক অতাচার 
ও প্রাণহানির সম্ভাবনাকে কমানো যাবে । 

আমরাই এই সতর্কবাণী উচ্চাবণ করেছি, এবং আমাদের কাজ? 
আপাতত? শেষ 1” 

বিপ্রব শব্দের অর্থ তাঁরা কি বোঝেন, এ'প্রদ্নের উত্তরে ভগৎ পিং 
বললেন_ 

“বপ্রব আরে সবসময়েই এক রক্তক্ষয়ী লড়াই বোঝায না; বিপ্লাবের 
মধো বান্তি বা দলবিশেষের প্রাতিহংসা প্‌রণের অবকাশও নেই । বিপ্লব 
মানে বোমা বা ছোরাছরি নয়। বিপ্লব বলতে আমরা বুঝ যে, বর্তমান 
যে বাব্থার মলে এক প্রত্যক্ষ আব্চার রয়ে গেছে, তার আমূল 
পাঁববর্তনি। যারা দ্রব্য উৎপাদন করছে অথবা সমাজের জন্য শ্রমদান করছে 
সমাজে তাদের যোগা স্থান থাকা উচিত। কন্তু তারাই প্রবাঁ্ত হচ্ছে 
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শীনদির ন্যায়স্গত আধকার থেকে ; এমনাক প্রাপ্য মূল্য খেকেও। যে 
চাষী দেশের খাদ্য জোগায়, সে নিজে সপারবারে উপোস করে; যে তাঁতি 
সকলের জন্য কাপড় বোনে, তার নিজের পরবার বন্্ কোনদিনই জোটে না। 
রাজীমন্ত্রী, কামার, ছহতোর, যারা বিরাট বিরাট প্রাসাদ গড়ে তোলে; তাদের 
নাজেদের বাসের জন্য ঘর জোটে না। ধনিক ও শোষক শ্রেণী সমাজে 
সাগাচ্া মান্র $ অথচ তারাই খেয়াল চরিতার্থ করতে মুঠো মুঠো টাকা 
গভায়। এই ভয়াবহ বৈবম্যের ফলে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা আসতে বাধ্য | 
এই অব্থা বেশীদিন চলতে পারে না। সমাজের মূখে চোখে যে আলো 
সাজ দেখাছ, তা এক আগ্নেয়গিরির জলন্ত লাভা থেকেই আসছে । 

সভ্যতার যে হমণচ্ডা আজ গড়ে তোলা হয়েছে, সময়মত বাঁচানো 
না গেলে, তা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে । কাজেই সবাঁকছুরই তামুল 
'াঁরবততন ঘটানো দরকার ৷ যারা এ সত্য উপলব্ধি করেছে তাদের কর্তবা 
সমাজবাদের পাথে সমাজকে পুনগর্ঠিত করা । যাঁদ তা না করা হয়, মানুষের 
ঠাতে মানবের এবং একটি জাতির দ্বারা অপর একটি জাতির শোষণ যাঁদি 
»লতে থাকে, তাহলে যে নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড আজ ঘটে চলেছে, তাকে 
রোধ করাও সম্ভব হবে না। 

বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি, এমন একটি সমাজ-ব্যবদ্থার প্রাতিষ্ঠা যা 
ভঙ্গুর হবে না এবং শোঁষধত জনগণের প্রভূত্ব যেখানে স্বীকৃত হবে ; এমন 
একটি বিশ্বসংগঠনের সুস্টি, যা মানবতাকে ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শান্তুর 
হাতের ব্ধন থেকে মবন্ত করবে । 

এই হল আমাদের আদর্শ । আর এই আদর্শবাদের প্রেরণা থেকেই 
আমরা সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে আমাদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি । কিন্তু 
এ সক্দেও আমাদের কথায় যাঁদ কেউ ভ্রুক্ষেপ না করে, এবং স্বতঃদ্ফৃত' 
শান্তুকে অবরোধ করে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাই যাঁদ চলতে থাকে, তা হলে 
অদূর ভবিষ্যতে এক সর্বাত্মক সংগ্রাম শুর হবে। সমস্ত বাধাকে চূর্ণ করে 
[বপ্রবের আদর্শকে রূপাঁয়ত করা এবং অবহেলিত শোষিত মানুষকে শাক্তৃতে 
প্রীতষ্ঠা করাই সে সমাজের লক্ষা হবে । বিপ্লব মানব সমাজের অবশ্যম্ভাবী 
ঘটন। ; স্বাধীনতায় তার জন্মগত আঁধকার। শারীরিক শ্রম যারা দেয়, 
তারাই সমাজের স্তম্ভ । সাধারণ মানুষের সার্বভোমত্বই সমাজের পাঁরণাঁত । 

এই আদর্শের জন্য যে কোন নির্যাতন সহ্য করতে আমরা প্রস্তুত । 
বিপ্লবের বোদমূলে আমরা ধূপের মত নিজেদের অর্থ দিতে এসোছি। এই 
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মহৎ উদ্দেশ্যর সাফল্যের জন্য কোন ত্যাগই আমাদের কাছে কাঠন নয়। আমরা 
সখী যে, বিপ্লবের পদধ্যনি আমরা শুনতে পেয়েছি । বিপ্লব দীর্ঘজীকী হোক.1% 


ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তর এই যুস্তু জবানবন্দী প্রথমে পায়োনীয়ার' 
এবং তারপরে প্রায় সকল কাগাজেই ছাপা হল। ভগৎ সিং চেয়েছিলেন যে, 
তাঁদের কথা সকলের কাছে পৌছেযাক | তার সেই ইচ্ছা অন্ততঃ পূর্ণ হল । 

১০ই জুন দিল্লী বোমার মামলার শুনানী শেষ হল । বিচারক তাঁর 
রায় দিলেন ১৯২ই জুন । বিচারকের রায়ে বলা হল- 

“একথা আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভগৎ সিং প্রথম বোমা 
ছইড়োছিলেন মৃত্যু থগানোর জনা অথবা মৃত্যু ঘটতে পারে এমন আঘাতের 
জন্য । আম দেখতে পাচ্ছি বে, অনুরূপ উদ্দেশোই তান জর্জ সুযস্টার, 
পি. আর. রাও এবং শঙ্কর রাওএর দেহে আঘাত ঘাঁটয়েছেন। এই 
ঘটনাগুলি আই. পি. সি.র ৩০৮ ধারায় শান্তর যোগ্য । এর জনা 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পরত দেওয়া যেতে পারে। 

উপারোস্ত অপরাধগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো, 
যার দ্বারা বৈধভাবে বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়ে আনোর জীবনভানি ঘটানোই 
প্রমাণ হয়। এই অপরাধ একাপ্লোসভ সাবসট্ানসেস জ্যাক ১৯০৮-এর 
[তিন ধারায় শাস্তির যোগ্য | 

৪ আমাব কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, বটুকেন্বর দন্ত দ্বিতীয় বোমাটি 
নিন্ষেপ করোঁছিলেন একই উদ্দেশ্যে এবং তার দ্বারা তান এস এন. রায় ও 
এ. পি. দুবেকে আহত করেছেন। তিনিও উপনোন্ত অপরাধগুলির জনা 
পেনাল কোডের ৩০৭ ধারা এবং বস্ফোরণ আইনের ৩ ধারায় দোষী । 

আঁম উভয় আসামীকে দোবী প্রমাণিত বলে মনে করছি এবং উদ্ধৃত 
পেনাল কোছের এবং বম্ফোরক আইনের ধারাগুলি অন্যায়ী উভয়েরই 





দণ্ড বিধান করাছি। 
ক ক *% ক আমি ভগৎ সং ও বটুকে'বর দত্তকে যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর দণ্ড দিলাম ৮ 


ভগৎ সং তাঁর বন্তব্যকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
বিচারকে আরও দীর্ঘ করতে চেয়েছিলেন । তাই হাইকোর্টে তাঁরা আপাঁল 
করলেন। আসফ আলি আভযন্তুদের পক্ষে সওয়াল করেন। কিন্তু 
হাইকোর্টের রায়ে সেসন কোর্টের রায়ই বহাল থাকে । 


৮ 


| ভক্ঞার || 


১৯২৯ সালের ১২ই জুন তাবিখে দিল্লী বোমা মামলার আসামীদের 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দাণ্ডত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভগং সিংকে 
মিয়ানওয়ালি চজেলে এবং বইকেশ্বব দন্তকে লাঙ্গোব সেন্টাল জেলে পাঠানো 
হল। 

জেলে তাদের দু'জনকেই "0" ক্লাস বন্দী ভিসোবে সাধারণ কয়েদীদের 
সঙ্গে বাখা হল । 

০ ক্লাস বন্দীদের জলস্থা ভখন অত্যান্ত শোচনীয় । নতি সাধারণ 
ভপরাধে দোবী, চোব ডাকাত ইত্যাদিকেই ০" ক্লাসে রাখা হত। তাদের 
[বমন জঘন্য খাদা দেগয়া ভত তমাঁন নোংরা পাঁরবেশে বাখা হত। 

অথচ দেবতাঙ্ঞ ন্যন্তিদেব জনা সম্পণ স্বতন্দর বাবস্থা ছিল। ভগং 
সং এই বাবস্ধাব প্রাতিবাদ জানালেন । তান ফলস্বরূপ তীর পায়ে 
লোহার বোড শাঁবয়ে দেওয়া হল। নিরুপায় হয়ে ভগৎ সিং ও দত্ত 
লাখত প্রাতিবাদ জানালেন এবং ১৫ই জুন থেকেই দু'জনে স্বতন্্রভাবে 
হানশন শুরু কবলেন। 

স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে ভগৎ সিং ও বট্কেনবর দন্ত যে সবাক্ষারত প্রাতবাদ 
পন্র পাঠান, তা পববতীর্কালে লাহোবেৰ দ পীপল[: পান্রকায় ছাপা হয়। 
এখানে তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া চল £ 

“আমরা ভগং সং ও বটুকেশ্বর দন্ত দিল্লীর বাবস্থাপক সভায় বোমা 
ফেলার মামলা আসামী হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত । মামলা 
চলার সময়ে আমরা যতদিন দিলী জেলে ছিলাম, আমরা ভালো ব্যবহার 
পেয়োছ এবং ভালো খাবারও আমাদের দেওয়া হয়েছে । কিন্তু যোদন 
থেকে জামাদের মিয়ার্নওয়াল ও লাহোর সেপ্টাল জেলে বদলি করা হল, 
সোঁদন থেকেই আমাদের সাধাবণ অপবাধে আটক কয়েদীদের সত্গে একই 
ভাবে রাখা হচ্ছে । প্রথম দিনই আমরা এর প্রাতিবাদ করি এবং যে খাবার 
আমাদের দেওয়া হয়োছিল, তা গ্রহণে অসন্মত হই । 

“আমরা যে সব স্তবিধাগ্ল চেয়োছ, সেগুলি আবার উদ্ধৃত করাঁছ__ 

১. আমাদের মত রাজনৈোতিক বন্দীদের দেয় খাদ্যতালিকার উৎকর্ষ 
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সাধন করতে হবে। ইউরোপীয় বন্দীদের যে মানের খাদ্য দেওয়া হয়, 
আমাদেরও সেই মানের খাদা দিতে হবে । 

২. আমাদের জোর করে কোন অসন্মানকর কার্যে নিয়োগ করা 
চলবে না। 

৩. সরকারী নিষেধাজ্ঞা নেই, এমন ধরনের যে কোন বই পড়বার 
আনুমাতি আমাদের দিতে হবে। লেখার জন্য কাগজ কলম ইত্যাদি 
উপকরণের ওপর কোন বাধা বা নিষেধ রাখা চলবে না। 

৪. অন্ততঃ একটি দৌনক পন্রিকা প্রত্যেক বন্দীকেই পড়তে দিতে হবে। 

&. ইউরোপীয় বন্দীদের মত রাজনৈতিক বন্দীদের একটি স্বতন্র 
পারবেশে রাখতে হবে । 

৬. তৈল সাবান ইত্যাঁদ উপকরণগুলি আমাদের পাঁবিস্তন্নতা রক্ষার 
জন্য দিতে তবে । 

৭. ভদ্র বেশ ধারণ করতে দিতি হবে । 

“আমরা মনে করি থে, আমাদের এই দাঁবগর্ীল অতান্ত যাুক্তিযুন্তু। 
কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের বলেছেন যে, উধ্তিন কতৃপিক্ষ আমাদের 
এই দাবিগুঁল মানতে রাজ। নন। উপরন্তু তারা আমাদের সঙ্গে অতান্ত 
দুর্বযবহার করেন। ১০ই জুন তারখে খাওয়ানোর জন্য শারীরক 
নর্যাতন করায় ভগৎ সিং অজ্ঞান হয়ে যায় । আমরা এই ধরনের ব্যবহার 
অবিলম্বে ব্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছি । 

“সবশেষে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, উত্তর প্রদেশ জেল কমিটির 
পক্ষ থেকে পাণ্ডিত জগৎ নারায়ণ ও হিদায়েৎ হোসেন রাজনোতিক বন্দীদের 
উচ্চশ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করেছেন । আমাদের 
অনুরোধ, তাঁদের এই সুপারিশগযালকে কার্যকর করা হোক । 

“পুনম্চঃ রাজনোতিক বন্দী বলতে আমরা তাঁদের সকলকেই বোঝাতে 
চাচ্ছি যাঁরা রাজার বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে অপরাধী । উদাহরণ 
স্বরূপ বলতে পার, যাঁরা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দাণ্ডত হয়েছিলেন বা 
কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ড পেয়েছেন, তাঁদের সকলকেই রাজনোৌতিক 
বন্দী বলাতে হবে ।” 


১৪ই জুন তাঁরখে ধরা পড়লেন যতীন্দ্রনাথ দাস। কলকাতা থেকে 
তাঁকে লাহোরে নিয়ে আসা হল। 
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২৫শে জুন ভগৎ সিংকে মিয়ান ওয়ালি জেল থেকে লাহোর সেন্ট্রাল 
জেলে সরিয়ে আনা হল। ৩০শে জুন তারা জেল স্রপারনদেণ্ডেন্টএর 
কাছে তাঁদের দাঁবগ্াীল উপস্থাঁপত করলেন । 

৩০ জ্‌ন জালিয়ানওয়ালাবাগে ড. কিচলুর সভাপাঁতিত্বে নওজোয়ান 
ভারত সভা অনশন রতীদের সমর্থনে এক জনসভার আয়োজন করে । এই 
সভায় ভগং সিং ও বটুকেম্বর দত্তর কথা জালোচনা করেন দেগুকিনন্দন চরণ 
এবং মাস্টার মোটা সং । 

১লা জুলাই তারখের “লিবার্টি” পান্রকায় খবর বোরোল, “7109 
1]7091-1119] 10119091915 11 11)6 [2%1)010 (50105101180 €০859 
৮/])0 ৮/০1০ 11) 1901109 0151090% 11) ]217019, 90961৮90 9951 
95916102% 10 55101091109 ৬/111% 1011 2100 1179591৯110.” 

শধু পাঞ্জাবে নয় পেশোয়ার দিল্লী কলকাতা সর্বব্ই জনসভায় আঁভনন্দন 
জানানো তল আনশনবরতী বিপ্লবীদের । লাঙচোরে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপাঁতি 
ভিলেন সর্দার শার্দল সিং; কলকাতায় তারান্রন্দরী পাকের সভায় 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত । 

পরলা জুলাই তারিখে মামলার আন্যতম আসামী যতীন্দ্রনাথ দাসকে 
শাতীরন্ত জেলাশাসকের আদালতে উপস্থিত করা হয! আদালতে 
যতীন্দ্রনাথ তদন্তকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে কতকগ্লি গুরুত্বপূ্ণ 
হাঁভিযোগ আনেন । তীকে সেখান থেকে দেপশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 
পাঠানোর নিদেশি দেওয়া হয় । 

ভোল হাজতে যতীন দাসকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়। তাঁর 
জামিনের আন্দেনও নামঞ্জুর করা হয় । উপরন্তু তাঁর হাতে হাতকড়া 
পাঁরয়ে তাকে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গ রাখা হয়। 

২রা জুলাই লাঁলতকুমার মুখার্জকে এবং ওরা জুলাই অজয় 7ঘাঘাকে 
তাঁদের এলাহাবাদের ঝ্রসভবন থেকে বন্দী করা হল । ৪ঠা জুলাই গ্রেপ্তার 
করা হল জতেন্দ্রনাথ সান্যালকে । তান কাকোঁর মামলার দণ্ডিত আসামী 
শচীন্দ্রনাথের ছোট ভাই । ৫ই জুলাই জওহরলাল নেহেরু একটি বিবৃতি 
দিয়ে ভগৎ সিং ও বটুকেশবর দত্তর অনশনে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের 
উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে এই আশা প্রকাশ করলেন । 
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১৯২৯ সালের ১০ জুলাই। 


॥ উানশ ॥ 


সাণ্ডার্ল হত্যা ও লাহোর ষড়ন্দ্ 


মামলার শুরু হল সেপ্রাল জেলে স্পেশাল ম্যাঁজন্টেট রায়সাহেব শ্রীকষণ- 
এর এজলাসে | লরেন্স গার্ডেন পযন্ত জেল প্রবেশের সবগাীল রাদ্তাতেই 


কড়া পাঁলস পাহারা বসানো হল। 


মামলায় যাঁদের অভিযুক্ত করা হল, তাদের নাম £ 


পে 


৭ 
ঠা, 
৯ 

১০, 

১৯০ 

৯২ 

৯৩, 

১৪, 

৯৫. 

৯৬. 


১৪৭. 
পলাতক অথচ অভিযুক্তদের 


নি 9:৩৮ ৮ 


শ্‌কাদে 
শিব বর্মা 

গাপ্রসাদ 
কিশোরীলাল রতন 
জয়দেব কাপর 
যতীন্দ্রনাথ দাস 
ভগং সং 

কমলনাথ তেওগ্যার 
বটুকেবব দত 
জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল 
দেশরাজ 

প্রেমদন্ত 

এস. এন. পান্ডে 
মহাবীর সিং 

অজয় ঘোষ 

শিবরাম রাজগুর, 


লাহোরে বোমার কারখানায় গ্রেপ্তাব হন 
ভোসিয়াবপহরে 

সাহারানপুবে 

কলকানভায় 

দিলী বোমার মামলার আসামা 
কলকাতা বিদ্যাসাগর কলোজেব হান 
দিল্লী বোমার মামলায় দণ্ডিত 

এলাহাবাদ 

[শয়ালকোট 

লাহোর 194৯৬ কলেজের ছান্র 
কানপুর 

এনেরা 

এলাহাবাদ 

পলা সর 

তালিকায় ছিলেন_-ভগবতাঁচরণ ভোরা, 


যশপাল, 1বজয়কুমার সিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদ, কৈলাসপাঁত ও সংগুরু 
দয়াল অবান্থি। 

যারা রাজসাক্ষী হয়ে যাওয়ায় অভিযুক্তদের তালিকা থেকে বাদ গেল 
তদের নাম- জয়গোপাল, হংসরাজ, রামশরণ দাস, লালত মুখা্জ” ব্রহ্ম 
দত্ত, ফণী ঘোষ ও মনমোহন ব্যানাজী | 
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শসাঁনয়ার পুলিস সুপাঁরনটেন্ডেন্ট হার্ডিংএর অভিযোগে ইন্ডিয়ান 
পেনাল কোডের ১২১, ১২১ ১২২ ও ১২৩ ধারায় এই মামলা দু"ট দাঁড় 
করানো হয় । 

পাঁলস স্পারিন্টেন্ডেন্ট হার্ড তার অভিযোগে বললো--১৯২১ সাল 
থেকে শাহোরে ও ব্রিটিশ ভাবতের নানা জাগার অভিয্যন্ত ব্যান্তগণ এবং 
আরও ছ্‌ যুবক রাজার বিরহদেধ ধড়ঘান্ত্ে নিয়োজিত রয়েছে । তারা 
অন্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে বল প্রয়োগে বা জন্য ঘেরোন ভাবে দেশেব আইন- 
সংগত সরকারকে উতখাত করতে এবং রাজাকে তাঁর জাধকার থেকে বিলাত 
করতে চেয়েছে । এই উদ্দেশাই তার। হিন্দস্থান রিপাবীলকান 
ম্যাপোপয়েশন ও ইণ্ডিরান রিপাবলিকান আর্মি গঠন করেছে এবং নানা- 
স্থানে সভাসামাত করে এবং দলগঠ্ন করে সাইনসঙ্গত সরকারের বদলে 
এক ভাবতীর প্রজাতন্ৰের প্রাতিষ্ঠা করতে চেয়েছে । 

এর জনা তারা যে সব পথ বেছে নিয়েছে এবং যে কাষকম গড়ে 
তুলোছনে হাব পরিচয় আমরা পেয়েছি । যেমনন 
লোক, অন্তর ও গোলাবারুদ সংগ্রভ করা, 
এই উদ্দেশ্যে ডাকাতি, লৃঠ ও অনা নানাভাবে তার্থণ সংগ্রহ করা, 
হত্যা ও ভীতি প্রদর্শনের জনা বোমা তৈরী করা, 
পুলস অথবা অন্য সরকারা কর্মচারীদের হত্যা করা, 
সন্াস সাষ্ট করা । 

এই বড়যন্রের ফলেই ১৯২৩ সালে সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টার 
ব্যানাজীঁকে হত্যার চেস্টা বরা হয়; দলের নির্দেশে গোরক্ষপরের বঝুটাল- 
গঞ্জ পোস্ট মফিসের ক্যাশ তছরুপ করা হয়; পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে 
লাহোর শাখায় ডাকাতি করা হয়; এবং লাহোর পুলিস আফসার স্যণ্ডার্স 
ও কনস্টেবল চন্দন সিংকে হত্যা করা হয়। দিল্লীতে ব্যব্থাপক সভার 
হলে বোমা বিস্ফে*্রণ ঘটিয়ে স্যর বোমানজী দালালকে আহত করা হয় 
১৯২৯ সালের ৮ই এীপ্রল। অভিযুস্তরা লাহোর, সাহারানপুর, কলকাতা 
ও আগ্রাতে বোমা তৈরী শুরু করে। 

ষড়যন্ত্রকারী এই অভিষুক্তরা িনামাইটের সাহায্যে ট্রেন ডীঁড়য়ে সাইমন 
কমিশনের সভ্যদের প্রাণনাশ করবাৰ চেষ্টা করোছিল। কাকোঁর মামলার 
দুই আসামী শচীন সান্যাল ও যোগেশ চ্যাটাজাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টাও 
তারা করোছল। 


/ 
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গভর্নমেণ্ট প্লীডার কার্ডন নোয়াড মামলার উদ্বোধন করে বললেন-_ 
আম প্রথমেই একথা বলতে চাই যে, এ মামলা আইনের সাধারণ ধারায় 
পড়ে এবং এ মামলাকে রাজনোৌতিক ঘটনার সত্গে কোন ক্রমেই জড়ানো 
চলবে না। আঁভযুস্তুরা একা বিপ্লবী দলের সভ্য । সমগ্র উত্তর ভারতেহ 
দলটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। দিল্লীতে অগস্ট মাসের ২৮ তারিখে একা 
সভায় বাভন্ন প্রদেশের প্রাতীনাধদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কাঁমাট গড়া হয় । 
এই মিটিংয়েই স্থিয় হয় যে, 

১. ফণী ঘোষ ( বর্তমানে রাজসাক্ষী ) বিহারের ভার নেবে 


২. শুকদেৰ পাঞ্জাবের ১ ১ 
৩. শিব বর্মা ও চন্দ্রশেখর আজাদ উত্তর প্রদেশের দাঁয়ত্ব গ্রহণ 
করবে এবং 


৪. কৃন্দন ওরফে পর্লব রাজপ.তানাব দাঁয়িত নেবে । 

ভগৎ সিং ও বিজয়কমার সিহর ওপর পড়ে যোগাযোগ রক্ষার ভার । 

চন্দ্রশেখর আজাদকে সামারক বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় । 

অতঃপর নোয়াড আভিযযক্রদের উদ্দেশা ও কার্ধাবলীর বিবরণ দেন । 

আভযংগদের পক্ষে দাঁড়ান লালা দীনচাঁদ। যতাঁন দাসের পক্ষ সমথনি 
করেন অমলক রাম, ভগৎ সং এর পক্ষে দাঁড়ান মেহতা আমীর চীদ এবং 
শুকাদব, মহাবীব সিং ও অনাদের হয়ে বলেন লালা বিষেণনাথ | 


|| কুঁড় ॥। 


১০ই জুলাই যোদন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুরু সেদিন ভগং সিং এ 
বটকেনবর দত্তর অনশনের ২৬ দিন। জেলের মধ্যে জোর করে তাঁদের 
খাওয়ানোর চেষ্টা চলছিল । ১১ই জুলাই কোর্ট থেকে ফেরার পর ভগং 
সং ও বটুকেনবরের ওপর দৈহিক নির্যাতন শুরু হয়। ডাক্তার ও জেল 
ওয়ার্ডাররা তাঁদের এই পীড়ন করেন। বটুকেন্বর অচৈতন্য হয়ে যান এবং 
ভগৎও গুরুতর আহত হন । 

১২ই জুলাই বন্দী জয়দেব কাপুর ও অন্যান্য বন্দী এই নির্যাতনের 
প্রাতবাদে এবং ভগৎ সিং ও বটুকেনবরের দাঁবর সমর্থনে অনশন আরম্ভ 
করলেন। আচ্ছা সত্তর সহকম্মাদের প্রাতি সহানুভূতিবশতঃ এবং 
তাঁদের অনুরোধে ১৩ জুলাই থেকে যতীন দাসও অনশন গ্রহণ করলেন । 
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, এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, লাহোর জেলে ১২ জুলাই' 
যে সমবেত অনশনের প্রস্তাব নেওয়া হয়, তাতে একমান্র আপাত 
জানিয়েছিলেন বন্দী যতীন দাস। ১৯২৫ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী 
অবস্থায় যতীন দাস অনশন কারোছিলেন। তাই অনশনের কুচ্চুতা কি 
ভীষণ সে ধারণা তাঁর ছিল। তাছাড়া তন সুস্পন্ত বঝোছলেন যে 
অনশন গভনমেন্টকে নত করতে পারবে না। এবং এই বিদেশী গভন“মেণ্ট 
বন্দীদের জন্য বিন্দুমান্র সহানুভাতিও দেখাবে না। আভিয্ন্ত বন্দী এবং 
যতীন দাসের সহকমাঁ বন্ধ; বিজয়কুমার সিং পরবতী'কালে (১৩,৯-১৯৬৬) 
'ডেকান ক্রীনক্ল্‌ গান্রকায় লোখেন, 
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17180901501 1176 511116 200 59৮৪ 105 /211011)6 0170 0101955 
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$111106, 1116 09০৮61010)0171 ৮৮981 1101 %1910.--11) ০৮] ০০০০- 
1116 51010015195) ৮৪ ৮/০16 11 009 177709090 (09 11501 (0 17111). 

যতন দাস তার বন্ধুদের বললেন যে, একবার অনশন আরম্ভ করলে 
দাঁব পূর্ণ না হওয়া পযন্ত তান আনশন করে যাবেন ২ এবং আমৃত্য 
সে অনশন টলাবে। 

১৩ই জুলাই (১৯২৯) লাহোর প্সপ্টাল জেলে শুর, হল সেই 
এঁতচাসিক অনশন ধমঘিট । নশনের মল দাবি ছিল--লাহোর মামলার 
সকল বন্দীকে বাজনৈতিক বন্দী বনে গণা করা হোক বন্দীদের প্রাতি 
মানাবক বাবহার করা ভোক, এবং ভারভীয় ও ইউরোপীয় বন্দীদের প্রাত 
ব্যবহারে যে অসাম্য বতমান, তা দূর করা হোক । 

এই অনশন ব্যন্তীগত কারণে নর, কোন বিশেধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের 
জন্যও নয়। বিপ্লবী বন্দীদের নর্ধদাকে সপ্রাতিষ্তিত করা এবং সাধারণ 
মানুষকে সচেতন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য | 

কিন্ত সরকারী মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। যে কোন 
ভাবেই হোক রাজনোতিক কারষ্কলাপ বন্ধ করতে, বিশেষ করে যারা 
বিপ্রবের পথে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ চেয়েছে, তাদের দমন করতে ভারত 
সরকার তখন বদধপাঁরকর | 
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/ 


ভাইসরয়ের পাঁলাটক্যাল সেক্রেগার ইমার্সস ৬. ৮. ২৯ তারখে এ 
সম্পরকে ভাইসরয়ের কাছে যে নোট দেন, তাতেই স্ম্পন্ট হায়ে উঠেছে 
সরকাবী মানাভাব | 

ইমার্সন লেখেন--( ফাইল নং ২৪২+ হোম-পালাটক্যাল ) 

“ভানণন ধম্ঘিটজাঁনত পাঁবষ্থাতি আালোচনাব জনা পাঞ্জাবের গভনরি 
সাহেব ভাবে ডেঝেছিলেন | আমাদেব আলোচনার মল বদ্তু ছিল 
বাশের শেণাীৰ্‌ বন্দীদের প্রাতি বাবার সম্পবে। সাধারণ মানবের কথা 
যাঁদ পবা যায় ভবে হিন্সাত্বপ কাধের ভনা আপবারী। বন্দীদের বিশেব শ্রেণী 
ভুক্ত কাব নাপানে তাদের কোন নাথাবাথা নেই । কিন বিশেষ শ্রেণীতে 
খাদা "াারবেবণ কবার ব্যাপাবে এবং শ্বিতসার ও অন্বিতকায়দেব মধো 
প্রভেদের প্রসাহ্ণ যখন বিতক শুঠে তখন সাধারণ মানবের সহানুভূতি 
বন্দাদের দিপেই যান। 

“লাহোর খড়বন্ব্ মামলার প্রসহ্গে কলা দরকার যে, বন্দীদেব অনশন 
ধর্মঘঢ ভঙ্গ করাব সকল 7চপসাই বার্থ হযেছে । বন্দীরা যেন নিজেদের 
হতা করতে ক্লতসংকল্প। সাপারণ লোক তাদেৰ্‌ প্রতি সহ্ান্ভাভ- 
সম্পন্ন হবে উঠছে । তাদের যে কোন একভানের মুভা ঘটালে চারদিকে 
আরেগেক বন্যা বঝে যাবে । কালে আমাদের উদ্দশ্য চাপা পড়বে । ঘদি 
মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে, ভাহলে সাধারণ মানহবের মধো প্রচণ্ড আলোডন জাগবে, 
বাব ফলে গামরা অস্াবধাজনণ ভবস্থার মধো গিয়ে পডাবো | 

"সাব জও্ডে ঘা বলেছেন তাব মর্মার্থ হল ও 

বার। মাঝামাঁঝ একটা সমাধানের কথা ভাবেন, তাদের মতের সহ্গে 
সামঞ্জস্য বিধান করাই বাঞ্নীয়। 

শৈর পযন্তি যাঁদ আমাদের কিছ করতেই হর, তবে কোন একটি মৃত্যু 
ঘটার আগেই তা করা উচিত। 

নধাদ্থতার কোন সাত্র যদ পাওয়া যায়, তবে তা গ্রহণ করা যেতে 
শবে ] 

আমরা মোটামাট ঠিক করলাম যে, 

১. বিধযাঁট এখন আর পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ নয়, ববং সর্বভাবতীয় 

গুরুত্ব এসে পড়েছে এর ওপর । 

২ বিশেষ বন্দীদের শ্রেণীবিভাগের ব্যপারে এখন আর কোন নমনীয় 

মনোভাব দেখানো যায় না। 
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৩. প্রাদেশিক গভনমেন্টগুঁল যতক্ষণ কোন অভিমত না দিচ্ছে 
ততক্ষণ ভারতসরকারের পক্ষে এ ব্যাপারে কোন সুবিধা ৰা প্রাতিশ্রাতি 
দেওয়া সম্ভব নয়।” 

অনশনব্রতী বন্দীদের অবস্থার ক্রমাগতঃ অবনাঁতি হতে লাগল । জেল 
ক্তিপিক্ষ পাশাবক চেষ্টায় তাদের অনশনে ভঙ্গা করাতে ঢাইুলন, যার 
ফালে আনেকেই গর্তর অসুস্থ হয়ে পড়লেন । দেপশাল মোঁডক্াল 
আঁকসার লাঙোব জেলসমচের ইনসপঞ্ীরজেনাবেলন্ে ২৩ ৭ ২৯ 
আঁরখে যে নোট দিলেন, ভার মর্মার্থ হল 

নাসিকাব মাধ ক্ষত হওয়ায় ঘতীন্দ্রনাথ দাস” নুত্রিম উপাদে খা ওয়ানো 
ঘাক্ছে না । আগামী কাল জাদালতে আঅনভতঃ পাঁচজন বন্দীনে উপস্থিত 
করানো যাবে না। তারা হালেন-কমলনাথ তে ওয়ারী, শিব বমা, শুকদেব, 
গর়াপ্রসাদ ও ভায়দেব কাপর । (কাইল নম্বর 309/1 ৬. [7101070. ৮91.) 

ইতিমধ্যে পাঞ্জাব কাউন্সিলের ন্াাশনানিসট পারিবি নেভা উতর এম. 
আলম ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বামজে মানডোনালদকে এপটি বেতার 
বার্তা পাঁচিয়ে জানালেন - 

লেবার গভনমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত দমন নীতির »নসরণে পাঞ্জাবে চরম 
নরযাতন শুর; হয়েছে । পাঞ্জাব সরকাব তাদের গুপন নিবাহিন চালিয়েছেন 
যারা অহিংস চিন্তাধারার আঅনুগামখ | সাধাবণ মানবের পাজে ৪ নিয়ন্বরণেও 
তারা হস্তন্ষেপ করেছেন । এর ফলাফল অভ্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠছে । 
ভারতববের আশা ত পর্ণ হলই না, উপরন্ভু জেলের মধ্যে ন্যার়সঙগত 
কারণে যারা অনশন করছেন সেই ভগং সিং ওবি কে দ্র ঘটনা মাকস্হানর 
ইতিহাসের পূনরাবৃত্ত। আপনাকে ভনুরোধ কারি এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি 
দিতে এবং ভারত সম্পরকে উদার ও দরদষ্টিপ্রসত নীতি গ্রহণ করতে । 

১৯শে জুলাই তাঁরখে লাোরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী একটি শোভা- 
যাত্রার ওপর পুলিস লাঠি চালার। পালসী নির্যাতন ও লাহোর জেলে 
অনশনরত বন্দীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী ভারতবধষের সবগর্গল 
কাগজেই ছাপা হয়। সবপ্পই প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় । লাভোরের 'মজদুর' 
কাগজে লেখা হল-_ 11500101617 1795 09617 1106 177011৮6 (01706 
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0100950 £9 16. টেরেন্স ম্যাকসুইীনর মৃত্যু আয়ালাণ্ডে যে প্রবল ঝড় 
তুলোছল, যদি ভগৎ সিং ও বি. কে. দত্তর মৃত্যু ঘটে তবে ভারতবর্ষে সেই 
ঝড় দেখা দেবে । 

এঁদকে ব্দীদের জোর কবে খাওয়ানোর এবং অনশন ভঙ্গ করানোর 
চেষ্টা চললো । এক-একজন বন্দীকে চিৎ করে ফেলে পাঠান সিপাই দিয়ে 
তাদের ধরে রেখে কীন্রম উপায়ে খাদ্য প্রবেশ করানো হতে লাগলো । 
কিন্তু বন্দী যতীন দাসের ক্ষেত্রে এই জোর কারে খাওয়ানোব (00101016 
০0115 ) চেম্টা সফল হল না। 

আানশনব্রতী বন্দীদের অনাতম এবিজয়কুমার সি ১৩. ৯. ৬৬ সালে 
“ডকান ক্লানিকন্দ' পত্রিকায় লোখেন-_ 

“আমাদের মধ্যে যতীন দাসই প্রথম এই জোর কবে খাওয়ানোর চেষ্টা 
ব্য" করে দিল । আমার মনে আছে দু" সপ্তাভেব মধোই জেলের ডান্তাব 
সঙ্গে জনা জট পাগান ওয়ার নিয়ে এলেন । 

ঘতান শান্তমান ঘুবক । সে পাঠানদের প্রাতিরোধ করল । প্রথন 
দিনই ঘতীন তাদের বাধা দিল । কিন্তু পাঠানের দলটি তাকে কাব; কানে 
মাটিতে শুইয়ে দিল । 

পারশ্রমে ঘতাঁন ভীবণ ভাঁপাতে লাগল । ডক্তারও সেই যোগে 
বারের নলাট ভেতরে ঢুকিয়ে দিল, আর তার ভেতরে আধমসের মত দুধ 
(ঢলে দিল। সত্গে সঙ্গে যতীন ভীবণ জৌরে কেশে উঠল । ফলে 
রবারের নলের ভেতরের মুখটা তার নিঃ্বাসের নালতে ছুকে গেল । দুধের 
অধেকিটাই চলে গেল ভার কফুসফসে £ যতীন অজ্ঞান হায়ে গেল ।” 

২৭.৭ ২৯ তাঁরখে আই এম. এস আঁকসর এন ডি পুরী আই. জি. 
প্রজনস'কে নোট দিলেন বন্দী যতীন্দ্রনাথ দাস কুব্রম উপায়ে খাওয়ানোর 
চেষ্টায় প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে । গতকাল সন্ধ্যায় এরকম চেষ্টার পর সে 
অজ্ঞান হয়ে যায়। আজ সকালে তার শরীরের তাপ ১০ই 1ডগ্রী এবং 
নাঁড়র গাঁত ১২০ । .-*২, মুখ দিয়ে তাকে কোন খাদ্যবদ্তু বা ওষুধ 
খাওয়ানো যাচ্ছে না। কীন্রম উপায়ে খাওয়ানোর চেস্টা করাও নিরাপদ 
নয়। কারণ, জোর করলে তার শরীর আরো অস্ঞষ্থ হতে পারে । তাকে 
বিপজ্জনকভাবে পাঁড়িত ব্যান্তুর তাঁলকায় রাখা উচিত ৮ 

বন্দীদের মধ্যে যতীন দাস যেন মরবার জন্য কৃতসংকল্প। ২রা অগস্ট 
ডক্টর গোপাঁচাঁদ ভার্গব যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন । তাঁর সঙ্গে 
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যতীনের যে কথা হয় তা ডেপ্দীট সুপার খৈরদাদ্দন লীপবদধ করে 
রাখেন । 

গোপাঁচাদ-__ সুপ্রভাত মি. দাস। 

যতীন দাস- স্রপ্রভাত | 

গোপাঁচাদ_ আপাঁন ওষুধ খাচ্ছেন না, এমনকি জল পর্যন্ত গ্রহণ 
করছেন না। কেন বলনত ? 

যতীন দাস _আঁম মরতে চাই। 

গোপাচাদ_ কেন ? 

যতীন দাস-_আমার দেশের জনা । রাজনোতিক বন্দীদের জবদ্থার 
পাঁরবতন ঘটাতে চাই | 

৩ তাঁরখে জয়েন্ট সেক্রেটার ইমার্সনের কাছে রিপোর্ট গেল দাসের 
অব্থা অত্যন্ত খারাপ । ভগৎ সিংকে রাজ করানো গেছে যাতে তান 
দাসকে ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন । তিনি সে চেন্টা করেছেন । 

&েই অগন্টের খবর শুকদেব অনশন ভঙ্গ করেছে । কিন্তু দাসের 
অবস্থা অবনাতির দিকে চলেছে। 

৭ই অগস্টের খবর দাসের অবদ্থা গতকালের তুলনায় আরও খারাপ। 
তার শরীরে ঝিমাীন দেখা দিয়েছে । ডান্তার ভার্গবের চেষ্টার দাস সাদা জল 
মাত্র পান করেছে । গায়ের তাপ ১০০* নাঁড়র গতি ৭২ ( মিনিটে )। 

ডিস্ট্রিই মাাজিস্ট্রেট পাকালে অগস্ট মাসের ৭ তারিখে রিপোর্ট দিলেন 
_-সাইমন কমিশন গঠনের সমর থেকে রাজনোতিক মহল চেষ্টা করে চলোছে 
যাতে গণআন্দোলন সন্টি হয়। 'এই মূহুর্তে তারা সাকল্যের কাছাকাছি 
এসে দাড়িয়েছে । একটি নীতিকে সামনে [রেখে তেরোভন যুবকের 
আম্যু অনশন সাধারণ মানবের সহানুভূতি আকর্ষণ করছে । দেশের 
প্রাত্যিকটি মহলেই এদের জন্য সহানুভূতি দেখা দিয়েছে ৷ যদি এদের মধ্যে 
দ'একটির মৃত্যু ঘটে তা হলে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মানুষ রুদ্ধ হয়ে 
উঠবে [১৮ 

“যে সকল লোক ডাকাতি, হত্যা ও বোমা তৈরির অভিযোগে অভিযুস্ত 
গভন্নমেণ্ট তাদের কিছুতেই সাধারণ অপরাধীদের থেকে আলাদা করে 
দেখতে পারে না। কিন্তু যারা অন্য অপরাধে বা ষড়যন্ত্রের জন্য বন্দী 
হয়েছে, তাদের শ্রেণীবিভাগ বা অন্যান্য বিষয়ে বিব্নার জন্য গভর্নমেন্ট 
ইচ্ছুক হতে পারে । এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেন্ট একটি কামিটি গঠন করতে 


৪৯৩ 


পারে যাতে আইনসভার একজন সরকারী ও দু'জন বেসরকারী সভ্যকে 
'ানোনীত করা যেতে পারে। 

“আমি মনে করি, আবন্থা কমশঃ গুরুতর হয়ে উঠছে । এ অবস্থায় 
আমাব বিবাস, আমি যা বলেছি তার ফল ভালো হবে। তবে দাসের 
মৃত্যুর আগেই এই কমিটি গঠন করা দবকার ৮ 

জে এ ফাগসন গভর্নরের প্রাইভেট সেকে্টোরির কাছে পাক্লেব 
[রিপোর্ট পাঠিয়ে লিখালন,_ 

“দাস গুরুতর আস্তস্থ, কাজেই তাঁবলন্বে এব্যাপারে সিদধাল্ত নেওয়া 
প্রয়োজন । আনশন ধর্মঘট চারদিকে এমন একটা অবস্থার সট্টি করেছে 
যে, পাকের প্রস্ভাঁবত কাঁঘাটি গঠনেব আগেই যাঁদ বন্দীদের কারও মৃত্যু 
ঘাটি, ভাব জামাদের গরূতর অবস্থার সম্মুখীন হতে হাবে। 

“মাস "আই মনে কার যে, অবিলম্বে অনুরূপ কাঁমাটি গঠনেব নিদেশি 
দেওয়া দরকার |” 

লালা দামিচাদ একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, 

“ক্ববাস্ট্র সচিব সি এম জি আগিলভিউ-এর সঙ্গে আম এই পারস্থাতি 
[নিয়ে সমালোচনা কবলাম। যেকথাটা আম খুব জোর দিযে বলতে 
চেয়োছ ভা হা এই ঘে, সরকার পক্ষ থেকে অন্ততঃ একাঁটি ঘোধণা প্রচার 
করা উচিত | ঘোধণায় বলা হাবে যে, অন্ততঃ ভাবধাতে রাজনোতক বন্দীদেব 
শ্রেণীভূন্ত করার বাপারে সাধারণ কয়েদীদেব থেকে পৃথক ভাবেই দেখা হবে। 
আছি চেষ্টা “বো যাতে লাচোর ষডযন্ত্র মামলার বন্দীরা অনশন ত্যাগ 
কারেন। ঘাঁদও আামি সরকারী মনোভাব বুঝতে পেরোছ বলেই মনে কার, 
তবুও সবকার পক্ষ থেকে কেউই এধরনের কোন ঘোষণা করাতে রাঁজ 
হালেন না। - বন্দীদের যে যন্ত্রণা ও অত্যাচারের মধ্যে থাকতে হচ্ছে 
যাঁদ তার ছু লাঘব করতে পার এই আশায় আম সাহস করে আদালতে 
তাদের সাঙ্গ দেখা করলাম । ম্যাজিন্ট্রটে সাহেবও আমাকে বন্দীদের সঙ্গে 
কথা বলবার অনুমাতি দিলেন। ভগৎ সিং আমায় বোন্টাল জেলে তিনজন 
বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন । তাঁদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত 
গুরুতর । তারা হলেন, দাস, ঘোষ এবং শিব বর্মা। 

আলোচনার সময় আম দেখলাম যে, ভগং সিং ও অন্য অভিয্বন্তরা 
মনের দিক থেকে সবল এবং তাঁদের আলোচনা যুক্তিপর্ণ | আমার ধারণা 
হল যে, নীচের শর্তগুলি পালন করলে তাঁরা অনশন ভঙ্গ করবেন 


৯৪ 


১. শাঁরা হীণ্ডয়ান পেনাল কোডের ৩০২ ও ৩৯৬ ধারায় আভিযুক্ত 
তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, আলেচ্য দাবির পারাধ থেকে তারা বাদ 
পড়বেন । কিন্তু অনা সকলই যাঁদের উদ্দেশ্য রাজনোতিক কার্যকলাপ, 
তাঁদের এই দাঁবর অন্তভূন্ঠি করতে হবে । 

২. বাজনোতিক বন্দীদের খুব ভাল খাবার দিতে হবে, এ দাঁব তারা 
করেন নি। কিন্তু তারা চেয়েছেন যে, তাঁদের দেয় খাদ্য মোটামুটি ভদ্র 
এবং উপযন্ক্র হওয়া চাই । 

৩. তাদের অন্ততঃ কিছু সংবাদপত্র ও বই পড়তে দিতে হবে । 

৪ বে ধরনের শারীবক পারশ্রমে তারা একেবারেই অভাস্ত নন, 
[সে ধবানের কাজ তাদেব দওয়া চলাবে না। 

যতক্ষণ পরত এই পবনের দাবগহলিকে স্বীকার করার প্রাভিশ্রতি 
ঘোবণা বরা না হচ্ছ ততক্ষণ তাঁরা অনশন ত্যাগ করবেন না।? 

পাঞ্জাবের গভনর ইমাসসনকে একটি বিদভিত বিপোর্ট দিয়ে লিখলেন 

সাইন সভাব সদসা ডক্টর গোপীচাদ ভাঙ্গন জভিযুক্তীদেক সঙ্গ দেখা 
বনবাঁছলেন | াতান মানে করবেন, যতীন্দ্রনাথ দাসের অবস্থা অত্যন্ত 
গুরুতর |, 

ভগং সিংএব লাঙ্ঞ প্রারই ভার বাবা দেখা করেন । কিন্তু ভগং সিং 
এব পগাব তার বাবাব কোন প্রভাব আছে বাল মান হান্চ না! আনভতঃ 
তিন তার পুত্রকে অনশন তাগে রাজী করাতে পারেন, এমন ধারণা সভা 
নয় 1... 

বটুকে'বব দণ্তকে তাঁর বোন 7দখাতে আসেন; বাংলা থেকে তাৰ 
আত্মীয়স্বজন চিতি লেখেন । কিন্তু দন্ত অনশনে তাগে রাজী হবেন এমন 
কোন ইঁঙাত নেই | 

-* যতীন্দ্রনাথ দাসের ভাই জেলের মধো দিনরাত তার দাদার কাছে 
রয়েছেন । দাসকে ওষুধ এ উত্তেজক কিছু খাওয়াবার চেষ্টা তানি 
করছেন । কিন্তু দাস অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় আছেন । তাঁর মনের ভাব 
পাঁরবর্তনের কোন লক্ষণ নেই । 

ডান্তার ভাগব বলেন যে, কিছু স্রখাদ্য দিলে বা বন্দীদের বিশেষ 
সুযোগ-সুবিধা দিলে কোন লাভ হবে না। কারণ তারা ব্যন্তিগত স্যোগ- 
ন্গাবধার জন্য ব্যস্ত নন। তীরা চান সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘোষণা । 

(ফাইল নং ২৪২, পাঁলিটিক্যাল, হোম ) 


১৯৫ 


ইতিমধ্যে প্রতাপ” পন্িকার সম্পাদক গণেশশত্কর বিদ্যার্থ একাটি 
ববৃতি দিয়ে পাঁরম্থাতির আলোচনা করেন। তানি ভগৎ সিং এর অবস্থা 
বর্ণনা করে বলেন যে, 

“ভগৎ সিংকে জেলে কনডেমড সেলে একা রাখা হয়েছে । আমাকে 
[তিনি বলেছেন যে, তাঁরা রাজনোতিক বন্দীদের সম্পরকে সরকারের ব্যবহার 
পরিবর্তনের জনাই অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছেন। সরকার তাঁদের 
নডাচড়ার স্বাধীনতা পযন্ত কধ করে কুীসৎ অপরাধে দোষী অপরাধীদের 
সঙ্গে একই পর্যায়ে রেখেছে । নোংরা খাদা পাঁরবেষণ করে, কোন বই বা 
কাগজ পড়তে না দিয়ে এবং নির্জন সেলে রুদ্ধ করে রেখে সরকার তাঁদের 
মানসিক ও শারীরিক মৃত্যু একরে ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছে । 

অত্যন্ত দৃঢতার সঙ্গেই ভগৎ সিং বলেছেন যে, আমাদের সাহস যখন 
আছে, তখন সম্মান বক্ষার জন্য এবং নাতি প্রাতষ্ঠার জনা আমরা মৃত্যু 
বরণ করতে চাই |” 

যতীন দাসের প্রসাঙো বিদ্যার্থী বলালেন__ 

“আমি শুনলাম যে, জোর করে তার নাকে ও মুখে দুদকে দুটি 
পাইপ ঢুকিরে দেওয়া হয় । এক সঙ্জে দু'টি পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়ায় প্রচুর 
রন্তুপাত হয় 'এবং দাস ভস্তস্থ হয়ে পড়ে । তাকে দেখলাম প্রায় অচ্ভান। 
কথা বলবার শান্তু নেই বললেই চলে ৷” 

যতীন দাসের অবস্থা উদ্বেগজনক হওয়ার জন্যই তার ছোট ভাই কিরণ- 
চন্দ্রাকে ভেলের মধ তার সেবার জনা থাকতে দেয়া তয়। 

১১ই আগস্টে শলবার্টি পান্রকার সম্পাদবীয়তে লেখা হল- 71) 
5101711 01 0990:011) 10015 0 106101211৬6 81 21) 00951 11 1176 
11291101) 15 10 11০ 22211, 270 111650 50010017101) 01091 1106] 
০9৮৮7) 09155 ৪১ 0961 (1791 1176 98.0160 96 1779 1706 16121 
00101176 110] 50109181101) 109 56106190101). 
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॥ একুশ ॥ 


অবশেষে পাঞ্জাব গভর্ন মেণ্ট জেল এনকোয়ারি কমিটি' গঠনের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করলেন। ১৬ই অগস্ট ১৯২৯ সেই ঘোষণা সকলকে জানানো 
হল। কাঁমাঁটর প্রধান হলেন পাঞ্জাবের জেল-ীবভাগের আই. জি.। 
কাঁমাঁটতে সদস্য হিসাবে নেওয়া হল আফজল হক মোহনলাল, হরবক্স সিং 
মহান্দর সিং দৌলতরাম মালিয়া, চৌধুরী জাফরউল্লা, মহম্মদ হায়াৎ খাঁ, 
এবং কুরেশী আলিকে । (লালা দুনিচাঁদের নাম তখনও ঘোষিত হয়ানি )। 
কাঁমিটির সেকেটারি করা হল, আগিলভিকে । 

ইতিমধ্যে কয়েকজন অনশনবতীর অবস্থা অত্যন্ত গ,রুতর হয়ে 
দাঁড়ালো । কেউ কেউ মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে পড়লেন। যতীন দাসের 
অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়লো যে, কলকাতায় তাঁর বাবা বাঁতকম- 
বিহারী দাসকে জানানো হল । কমলনাথ তেওয়ারী, শিব বর্মা ও জয়দেব 
কাপুর বুকে ও পাকস্থাঁলিতে প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করছেন । শয্যাশায়ী 
হয়ে পড়েছেন ডান্তার গয়াপ্রসাদ ও অজয় ঘোষও । 

১৬ই তাগস্ট উত্তর প্রদেশ সরকারও প্রদেশের জেল এনকোয়ারি কমিটির 
স্ুপাঁরশগুলি প্রকাশ করলেন । স্যর লুই স্টুয়ার্ট, পাঁণ্ডত জগৎ নারায়ণ 
ও হিদায়েতুল্লাকে নিয়ে গঠিত এই কমিটির স্ুপারিশগুলি মোটামুটি ভগৎ 
সং ও তাঁর সহযোগী বদের দাবির অনুকুল। কমিটির সদস্যরা সমবেত 
ভাবে যে অনুমোদনগুিতে স্বাক্ষর দিলেন, তার মধ্যে রইল-__ 

হাতকড়া দেওয়ার রীতিকে যতদূর সম্ভব বর্ন করতে হবে। 

কোর্টে বন্দীদের ভ্যানে করে নিয়ে যেতে হবে। 

বন্দীদের তালাবদ্ধ সেলে রাখার প্রথাকে সম্ভবমত কমিয়ে দিতে হবে । 

[ব্চারাধীন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের স্বতন্রুভাবে রাখতে হবে এবং যারা 
নোতিক দ:ষ্টতায় দ্রোষী নয় তাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র শ্রেণীর কথা ভাবতে হবে। 

অজন্র অনুরোধ আসতে লাগলো ভগৎ সিং যতীন দাস ও অন্যান্যদের 
কাছে। সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো । তারা চাইলো, এই তরুণদের 
প্রাণরক্ষা হোক। 

তবুও অনশনব্রতী বন্দীরা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চললো । যতীন দাসের 
অবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে । ১৮ই তারিখে দাসের শরীরের তাপ 


৯৭ 
সর্দার ভগং সিং__৭ 


চি ৪ 


অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ালো । তিনি প্রচণ্ড বমি শুরু করলেন । তাঁর 
অজ্ঞাতে জলের সঙ্গে সামান্য গ্লুকোজ মিশিয়ে দেওয়া হল। 

১৯ ও ২০ তাঁরখ এইভাবেই গেল। ২১ তারিখে ভগৎ সিং এসে 
দেখা করলেন দাসের সঙ্গে । ভগৎ সিং এসে কাতর অনুরোধ জানালেন 
একটু দুধ খাওয়ার জন্যে । কিন্তু দাস অটল। নিরুপায় হয়ে ভগৎ 
গোপাঁচাঁদ ভার্গবকে অনুরোধ করলেন যাতে তিন দাসকে একটু বলেন। 
ভার্গৰ ও পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন এলেন দাসের কাছে । তাঁদের সত্যে 
ভগৎ এবং বটুকেশ্বর। 

তাঁদের মধ্যে যে কথাবাতণা হয়, তা বোস্টাল জেলের স্তপার লাপবদধ 
করে রাখেন। 

ট্ডন এসে বললেন প্রথমে_ মি. দাস, কেমন আছেন আজ ? 

নর্ধআঅচেতন অবস্থাতেই দাস উত্তর দিলেন-__খুব ভালো । 

ট্ডন বললেন_ আপনার যে বাঁচা দরকার, মানে আরও কয়েকদিন 
ল্ততঃ | 

দাস উত্তর দলেন_ আম বেচে আছি। 

কিন্তু ওষুধ বা পুষ্টিকর কিছুই না খেয়ে কেমন করে বেচে 
থাকবেন ? 

দাস আমার ইচ্ছার জোরে । 

গোপাঁচাদ ভার্গব এবারে বললেন_-এক্ ওষুধ অন্ততঃ খান মি 
দাস। আরও পনরোটা দিন অন্ততঃ দেখুন, যাঁদ আপনাদের দাবি পর্ণ 
না হয তাহলে আর আমরা বলবো না আপনাকে ওষুধ খেতে । 

দাস মৃদুদ্বরে উচ্চারণ করে করে বললেন_- এই সরকারকে মামি 
বিবাস করি না। এখন আর আমার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই । আমার 
ইচ্ছাশান্তুর জোরেই আমি আরও কয়েকদিন বেচে থাকবো । 

এরপর ভগৎ সিং তাঁকে অনুরোধ জানাতে এলে দাস উত্তৌজত হয়ে 
ওঠেন । বলেন-_তুঁমি কেন এসেছ আবার ? না, তোমার কোন কথা 
আর আম শুনতে রাজী নই। 

এরপর গোপাচীদ ভার্গব বললেন দুধ না, অন্য কোন পান্টিকর খাদ্য 
না। শুধু কয়েকটা দিন আরও বেচে থাকবার জন্য দাসের এনেমা (1276009) 
জাতীয় ওষুধ খাওয়া দরকার । গোপাঁচাদ কথা দিলেন ঘে, তান নিজের 
হাতে সে ওষুধ দেবেন। তাঁর কাছে কোন সরকারী ডন্তার আসবে না। 
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দাস রাজী হালেন গোপাঁচাঁদের কথায়। 

তবুও ধীরে ধীরে যতীন্দ্রনাথের শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো । 
তাঁর চোখের পাতা নিমীলিত। চোখ খুলে চাইতে পারছেন না। নাঁড়র 
গতি মিনিটে &৮। সাদা জল ছাড়া তাকে আর কিছুই খাওয়ানো 
যায় না। ২৮ তারিখে দেখা গেল তার সম্পূর্ণ বাকারোধ হয়েছে । 
যতীন আর কথা বলতে পারছেন না। 

৩০ তারিখে ডাক্তার গোপাঁচাদ ভার্গব, পাঁণ্ডিত শান্তনমূ, সর্দার 
শাদ্ল সিং এবং সদ্ার কিষণ সিং ( ভগৎ সিং-এর পিতা ) যতীন্দ্রনাথকে 
দেখতে এলেন। 

গোপাঁচীদ ভার্গব মাকুল হয়ে বললেন_ আপাঁন যে আমায় কথা 
দিযোছলেন, একটু একটু ওষুধ অন্ততঃ খাবেন । আপনার কথা বাখলেন 
নাকেন মি. দাস? 

দাস নিঃশব্দ হয়ে পড়ে রইলেন । বোঝা গেল না ভা্গবের কথা তান 
শুনেছেন কিনা । 

ভার্গব ষভীনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসাফস করে বললেন-__ 
যতীনবাব্‌, আমরা জান মৃত্যু আপনার কাছে কিছুই না। কন্তু আমরা 
চাই আপাঁন আর কয়েকটা দিন অন্ততঃ বেচে থাকুন । আমরা আপনাকে 
নীতি থেকে পৌছয়ে সাসতে বলাছ না। আপনার এ অবস্থায় ওষুধ 
খেয়ে গায় বাড়ানো ঘে আপনার ফন্ত্রণাকেই বাড়ানো_তও আম জান। 
তবু, তবু যতীন বাবু, মারও কয়েকটা দিন মান্রু, আপনাকে জেনে যেতে 
হাব যে এই দুঃসহ নর্যাতন ভোগের পর জেল কাঁমটির সপাঁরশে কি 
হল, ক পাওয়া গেল। 

গাণ্ডত শান্তনমং এবং অনা সহযোগ। করা তখন সকলেই ঘিরে 
রয়েছে যতীনকে । সকলের চোখেই কাতর অনুনয় । ফসফিস করে 
তারা বলছে-__কথা রাখো দাস, কথা রাখো আমাদের | 

অবশেষে যতীন ইঙ্গিতে স্বীকৃতি জানালেন শু্ধহ একটু গধবধ : 
আর কিছু না। 

সর্দার কিষণ সিং পাথরের মত নির্বাক হয়ে রইলেন । 

ইতিমাধো জেল এনকোয়াঁর কাঁমিটির সদসারা জেলে এলেন এবং 
বন্দীদের সকলের সাত্গে দেখা করলেন । তাঁরা অনুরোধ করলেন অনশন 
মথগিত রাখার জন্য । তাঁরা কথা দিলেন যে, রাজনোতিক বন্দীদের দাবির 
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প্রত্যেকটিই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিকেনা করে তাদের সুপারিশ দেবেন। 
তাঁদের আশ্বাসে এবং অনুরোধে অবশেষে সকলে স্থির করলেন, যে, 
কিছাদনের জন্যে অনশন স্থাঁগত রাখা যেতে পারে। 

২রা সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা পাঁচটায় ভগৎ সং, বটুকেশ্বর দত্ত ও 
অনান্য সকলে তাঁদের অনশন ভঙ্গ করলেন । 

অটল রইলেন শুধু যতীন্দ্রনাথ । মৃত্যু তখন তাঁর চোখের সামনে 
এসে তার ছায়া মেলে ধরেছে। মত্যুকে আর ভয় কি? শরীরের 
যন্্রণাকে কাটিয়ে উঠেছেন তানি মনের প্রবল ইচ্ছাশন্তি দিয়ে। তাঁর 
সংকল্প, হয় গভন“মেন্ট মেনে নেবে তাঁদের দাবি আর নইলে মৃত্যু ! 

মৃত্যুর জন্য প্র্তৃত যতীন্দ্রনাথ দাস। তাঁর শরীর অবশ হয়ে গেছে। 
অবশ হয়ে গেছে কোমর থেকে নিশ্নাঙ্গের সবটুকু । চোখের পাতা আর 
খোলে না। জিভ আড়ষ্ট । তবু অটুট রয়েছে ইচ্ছাশক্তি | 

জেল এনকোয়াঁর কমিটির চারজন স্দসা একটি বিবৃতি "দিয়ে 
বললেন-__ 
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অথণৎ- লালা দুনিচাদ, মেহতাব সিং আব্দুল হক ও মোহনলাল 
একটি স্বাক্ষারত বিবৃতিতি বললেন_ আমাদের একান্ত অনুরোধে ও 
আমাদের আকাত্ষাপ-্রণের সাঁদচ্ছায় এবং বন্দীদের একজন $যতীন্দ্রনাথ 
দাসের কিন অব্থার জন্য ভগৎ সিং ও অনা বন্দীরা তাদের দীর্ঘদনের 
অনশন আজ বিকেল পাঁচটায় ভঙ্গ করেছেন | -. 

আমরা বিশেবভাবে প্রত্যাশা কার যে, যতীন্দ্রনাথ দাস জেলে যে 
গুরুতর অবস্থার মধ্যে পড়ে আছেন, আ” বিবেচনা করে সরকার অবিলম্বে 
তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করবেন । 

ধিন্তু বিদেশী গভনএমেণ্টের কাছে মানাঁবক সহ্দয়তার আশা দুরাশা 
মাত্র । পাঞ্জাব সরকার যতীন দাসকে মৃত্যুর মুখোমুখী দেখেও নোংরা 
রাজনীতি শুরু করলো । 

যতীন্দ্রনাথের ইচ্ছা অনুযায়ী তীর ভাই িরণচন্দ্র এবং অন্য বন্দী 
কধুরা জামিনে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন । 

৭ই সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথের অবদ্থার আরও অবনতি ঘটলো । 
প্রচণ্ড জবরর সঙ্গে বমি আরম্ভ হুল। ভগৎ সিং এবং অন্যান্যরা 
জানালেন যে, যতীন্দ্রনাথকে মুক্তি না দিলে এবং জেল এনকোয়ারি কাঁমাঁটর 
সুপারিশ মেনে না নিলে তাঁরা আবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনশন শখর, 
করবেন । 

গাঞ্জাব সরকার নীরব রইলো । ভগৎ সিং এবং জিতিন সান্যাল, অজয় 
ঘোব, কশোরীলাল, বিজয় সিং ও শিব বর্মা আবার অনশন আরম্ভ 
করলেন । 

১১ তারিখে জানা গেল বে, যতীন্দ্রনাথ নিঃসাড়, সংজ্ঞাহীন । মৃত 
[ক জীবিত বোঝা যায় শা। 

১২ তাঁরখে ভগৎ সিং ও অন্যরা আবার অনশন ভঙ্গ করলেন । 
জেলের সকল বনদ্ীই তখন সমবেত যতীন্দ্রনাথের শয্যার পাশে । সকলের 
চোখ ও মন একাণ্র হয়ে চেয়ে রইল । এপারে জীবন, ওপারে মৃত্যু | 
মাঝখানে এক প্রব্ল ইচ্ছাশন্তির সেতৃ। সাধক যেমন সমাধি-মগন হাতে 
পারেন, তেমাঁন এক সমাধি-নিদ্রায় মগন হয়েছেন মহাবিপ্রবী তরুণ । কেউ 
আর ভাবছে না অনশনের কথা, দাবিপূরণের কথা । সমস্ত দাবির শেক, 
সব চাহিদার অন্তিমে এসে পেশছেছেন তিনি, যে তরুণ অবহেলায় বলে- 
ছিলেন, “দেশের জন্যই আমায় মরতে হবে ।” 
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১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ | বেলা ১*০৫ মিনিট । সমস্ত জেল এক নিঃশব্দ 
বিচ্ময়ে উঠে দাঁড়ালো | সমগ্র লাহোরের মানুষ রুদ্ধ বেদনায় ভেঙে পড়লো 
জেলের দরজায় । 

যতীন্দ্রনাথ চলে গেলেন । 

চাও ও ও 

দোশর মানুষ পাগল হয়ে গেল বেদনায় । উত্তাল হয়ে উতলা 
মানব লাহোর, দিলী এবং কলকাতায় । 7কন্দ্রীয় বাবস্থাপক সভায় 
মুলতুবীর নোটিস দিলেন মোতিলাল নেহর্‌। তিনি বললেন_-“সভার 
অনুমাত নিয়ে আমি এই মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করছি । লাঙোব বড়ঘন্র 
মামলার বিচারাধীন বন্দীদের প্রতি সরকারী নাতির প্রাতিবাদেই এই প্রস্তাব | 
সরকারী নাতির জন্যই যতীন্দ্রনাথ দাসের জীবনান্ত ঘটেছে এবং অনাদের 
জীবন বিপন্ন হতে চলেছে 17” 

কেন্দ্রীয় সভার সভ্য অমরনাথ দত্ত বললেন--“আম এই গভর্নমণ্টকে 
হত্যার অপরাধে আভঘযুক্ত করাছ। যতীন্দ্রনাথাকে তারা হত্যা করেছেন ।” 

সরকারী নীতিকে তীর ধিক্কার দিয়ে সোঁদন কেন্দ্রীয় আইন সভার ঝড় 
তুলোছিলেন অমরনাথ দত্ত, কেলকার, দেওয়ান চমনলাল ও জিন্না। জিন্না 
তাঁর বন্তুতার উপসংহারে বলেন__“এদেশের যবশন্তি আজ জেগে উঠেছে । 
নায় তোক আর অন্যায় হোক, এ ধরনের ঘটনা এখানে ঘটবেই ।  পখান্রশ 
[কাটি মানুষের এই দেশে, তাদের বিভ্রান্ত বলে যতই গালাগালি করুন, 
এমন অপরাধের ঘটনাকে নিবারণ করতে এই গভনমেণ্চ কিছুতেই 
পারবে না।? 

জেলে অনশনরত অবস্থায় বন্দী যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে পাণ্ডত 
মোতিলাল নেহরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুলতুবী প্রস্তাব তুললে যে 
বিতকেরি শুরু হয়, আর মাধ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বন্তুতা নানা 
ভাবে স্মরণীয় । মালব্জীর বন্তুআর অনুবাদ নিচে দেওয্য হল 
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“আমি দুঃখিত যে, আমার বন্ধু মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে আমাকে 
সরকারী নীতি ও সরকারের কাজের সমালোচনায় যোগ দিতে হচ্ছে । 
লাহোর জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘটে সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছেন, 
তার ফলে একজন যুবকের মৃত্যু ঘটেছে এবং অন্য কয়েকজনের মৃত্যুর 


১০৭২ 


সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । আমাদের এই সমালোচনায় যে যাস্ত আছে” 
মাননীয় স্বরাষ্ট্রসচিব তা বুঝতে অক্ষম হয়েছেন এবং তার জন্যে আমি আরও 
বাথিত বোধ করছি । এমন অনেক উদাহরণ আছে যে, একজন মানব 
তার কাজের বা নিক্কিয়তার ফলাফল আগে থেকে বুঝে উঠতে পারে না। 
কিন্তু যখন এক মহৎ যুবকের জীবনান্ত হওয়ার মত ঘটনা ঘটে, তখন, 
আমাদের ধারণা ছিল, স্বরাণ্সচিব এবং অন্যানা যাঁরা তার জনা দায়ী, 
হীরা সকলেই অন্তপ্ত বোধ করবেন । তাবা যে সঠিক নীতি গ্রহণ করেন 
নি এবং ভাব জনা যে দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে কথা ভে 
শনৃতাপ করবেন । লাহোর জেলের বিচারাধীন বন্দীদের জন্য যে সাধারণ 
নানাঁবক চেতনা থাকা উচিত সেটুকু বোধও তাদের থাকে নি। এই বিচারা- 
পীন বন্দীরা কি ধরনের লোক, সে কথা প্রথমেই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই । তারা সাধারণ অপরাধীদির শ্রেণ। নন। হিংসাতক কাজের জনা 
[দাঘী করে যতই তাদের অপবাদ দেওয়া হোক, কোন দ্বার্থকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য 
নিয়ে কোন কাজই তারা কারেন নি। এই বন্দীদের প্রতোকটি যুবক দ্বাদেশ- 
প্রেম ও দেশকে মন্ত করার জহলন্ত আকাত্ক্ষায় উদ্বদ্ধ | এই সামানা 
কথাটুক এই গভনমেন্টের মনে বাখা উাঁচিত বলই আঁম মনে কীর। 
যাঁদের অপরাধী করা হয়েছে তাঁদের চরিত্র ও আদর্শ ব্চির কবে তাদের 
প্রীতি কি ব্যবহার করা উচিত তা" সরকার দ্থির কারে নেবেন* এইটুকু আশাই 
আমবা করোঁছলান | 

“তারা ভিংসাক্মক কোন কাজ করে থাকলে তার জন্য শাদ্তি অবশ্যই 
পাবেন । কিন্ত গভর্নমেন্ট ও আদালতকে মনে রাখতে হবে যে, তারা 
সাধারণ অপরাধী নন। সঙ্বীর্ণ স্বার্থপ্রণোঁদিত কোন কাজ তারা কারেন 
নি। লাহোর জেলে যাঁদের বিচির শুরু হয়েছে তাঁরা যে উচ্চ আদর্শে 
উদ্বদধ একথা মনে রাখা হয় নি। বিচারাধীন বন্দীদের ওপর যে ধরনের 
ব্যবহার করা হয়,, তারই বিরদ্ধে তাঁদের বিশেব কিছ; আভিযোগ রয়েছে । 
তাদের এই আভিযোগগুলি তারা যথারীতি কতৃপিক্ষের সামনে পেশ 
করেছেন । আমার কাছে তদের লেখা কয়েকটি চিঠির অন্দীলপি আছে। 
একটি চিঠিতে ভগৎ সিং পাঞ্জাবের জেল-বিভাগের আই. জি.কে 
জানিয়েছেন 

শদল্লীতে আযাসেমার বোমার মামলার আসামী হিসাবে আম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত। অতএব আমি নিঃসন্দেহে একজন রাজনৈতিক বন্দী। দিল্লী 


১০৩ 


জেলে আমি সেই মত ব্যবহারই পেয়োছি। কিন্তু এখানে (লাহোর ) 
আসার পর থেকে আমার সঙ্গে একজন সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা 
হচ্ছে । তারই প্রাতিবাদে আমি ১৫ই জুন সকাল থেকে অনশন ধর্ঘঢ 
আরম্ভ করেছি । আমি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, 
রাজনোতিক বন্দী হিসাবে যে বাবহার আমার প্রাপ্য আমার সঙ্গে সেই 
ব্যবহার করা হোক । আমার দাবি, আমাকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হোক, 
দেওয়া চোক প্রয়োজনীয় টয়ালেঃ (তেল, সাবান, দাঁড়ি কামাবার সামগ্রী 
ইত্যাদি)। সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কাব্য, উপন্যাস ও সংবাদপন্লাদ 
পাঠের আধকার আমার চাই । আমি আশা কার, আপানি উপাঁরউন্তু দাবি- 
গুল সম্বন্ধে সুবিবেচনা করবেন । 

“আমি আবার আপনাকে ও উধর্তন কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই যে, 
বাজনোতিক বন্দ" হিসাবে প্রাপ্য ব্যবহারই আমরা চাই ; কারণ আমরা 
রাজনোতিক কারণেই বন্দী ।? 

“আমি আর একটি চিঠি পাচ্তি যেটা বি. কে. দত্তর লেখা । এই চিতিতেও 
অনুরূপভাবে দাব করা হয়েছে উপয্যস্ত ব্যবহার । ভগৎ সিং এবং দত্তর 
চিঠিতে ভারতীয় এবং শ্বেআঙ্গ বন্দীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের যে বৈষম্য আছে 
তারও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে । রাজনোতিক বন্দীদের প্রাতি অনেকাঁদন 
ধরেই নানাভাবে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়ে থাকে । এই 
সরকারের হাতে বর্ণবৈষম্যের চরম দৃম্টান্তও নিলণ্জ ভাবেই প্রকাশ 
পেয়েছে |” 

এরপর মালব্যজী বন্দীদের প্রাত অত্যাচার ও বৈষমামলক বাবহারের 
উদাহরণ সভার সামনে তুলে ধারেন এবং বলেন-__ 

“এই তরুণদলের ব্যবহার যে কতখানি যুক্তিসঙ্গত এবং ভদ্র তার ব্চাির 
আপনারাই করবেন। কিন্তু এদের সত্গে অত্যন্ত নোংরা ব্যবহার করা 
হয়েছে । ঘাঁণত চক্রান্ত করে জেল কর্তৃপক্ষ ও পাঞ্জাব সরকার এদের 
উদ্দেশ্যকে নন্ট করে দিতে চেয়েছেন। যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের প্রাণ 
উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা শুধ:মান্ত্র উপয্যন্ত ব্যবহার চেয়েছিলেন, 
অন্য কিছুই নয়। অথচ সরকার কী ভাবে তাঁদের পাঁরচয় দিলেন ? 

“মাননীয় স্বরাষ্টরসীচব বারবার উল্লেখ করেছেন যে, ভগৎ সিং এবং দত্ত 
যতীন দাসের নিঃশর্ত ম্যান্ত দাব করোছিলেন ৷ হ্যাঁ করেছিলেন । কিন্তু 
কখন ? নিশ্চয়ই অনশন শুরু করার সময় নয়। ভগৎ সিং এবং দত্ত 


১০৪ 


অনশন শুরুর মৃহত্তে যে দাবিগাল উপস্থাঁপত করেছিলেন সরকার তার 
প্রতি কোন দৃষ্টি দিয়োছলেন কি? উপয্স্ত সময়ে সজাগ হলে সেই 
মর্মীনিতক মুহূর্ত যখন যতীন দাস মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন, 
সেই মূহর্তে আসতে হতো না। সরকার তার কর্তব্য পালন করে নি । 
তাদের 'নার্বকার ওদাসীন্যের দরুন এই মৃত্যু ঘটতে পেরোছে।” 

সা ও সং 

স্বাধীনতা সংগ্রামের হীতহাসে আত্মদানের অজস্র উদাহরণ আছে। 
কিন্তু যতীন্দ্রনাথ দাসের এই স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্যে এমন একটা মহনীয়তা 
ছিল, যা সকলের হৃদয় ম্পর্শ করে। একদিকে সমম্ত ভারতবর্ষ 
বেদনায় উত্তাল । কলকাতায় তার শবদেহ বহন করে যে বিরাট শোভাবান্রা 
শমশানভূমির দিকে অগ্রসর হয় অর পুরোভাগে থাকেন সুভাষচন্দ্র বসু । 
সুভাষচন্দ্র তাঁর চিতাভস্ম তুলে নিজের কপালে দিয়ে বলেন, এই বেদনা যেন 
না ভুলি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষও এই আত্মত্যাগের 
সামনে মাথা নিচে করে থাকতে বাধ্য হন। ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯ 
মামলার শুনানি আরম্ভ হলে সরকার পক্ষের কৌস্থুলি কার্ডন নোয়াড 
বালেন__ 

“যতীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ঘটায় আঁম আন্তাঁরক দুঃখ ও বেদনা 
অনুভব করছি । মানুষের মধ্যে অনেক সদগুণ থাকে ঘা অন্যের প্রশংসা 
আকর্ষণ করে। বাঁলষ্ঠতা ও আদর্শের অনুসরণ এমনই একটি সদগুণ | 
যে আদর্শের জন্য যতীন্দ্রনাথ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আমরা যাঁদও তার 
সমর্থন করি না, তবুও তাঁর অটল ধৈর্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃটত 
ও নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারি না।” 

পাঞ্জাব জেলস এনকোয়ারি কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন এবং 
অভিযুস্ত বন্দীদের দাঁবগ্ঁল প্রায় পুরোপ্ার সমর্থন করলেন । কমিটি 
আশ্বাস দেওয়ায় ভগ সিং ও অন্যরা তাদের অনশন ধর্মঘট তুলে 
নিলেন । 

কিন্তু সরকারী মনোভাবের বিশেষ পাঁরিকর্তন হল না। হইাতিমধ্যে 
সুভাষচন্দ্র বস্ত্র কিরণচন্দ্র দাসকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টে বন্দীদের সঙ্গে দেখা 
করলেন । 

১৯৩০ সালের ফেব্ুয়ার মাসে ভগৎ সং তাঁর সহযোগাঁদের সঙ্গে 
আরও একবার অনশন করেন। এবার দু'সন্তাহের জন্য । অবশষে 
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« গভর্নমেন্ট জেলস্‌ এনকোয়ারি কমার আনুমোদনগলি মোটামাটি মেনে 
নিলেন। সংগ্রামের একটি পর্যায়ে ভগৎ সিং সফল হালেন। 
নঁ সঃ ০ 

মামলার গতিকে তরান্বিত করার জনা এবং অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতেও 
এবং তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের স্তযোগ না থাকা সত্ত্বেও মামলা চালানোর 
এবং তার কলাফল নিধ্ণারণের জনা গভর্নমেন্ট একটি অডিন্যান্স জারি 
করালন । (0010117281706 09 1]] 91930, 017 151 17৬95 1930] 
এই আডিন্যান্পএর বলে একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল'এর হাতে বিচারের ভার 
দেওয়া ভল। প্রথমে এই ট্রাইবনাাল গঠিত হল যাঁদের নিয়ে তাঁরা হালেন_ 

১ জাস্টিস কে বৌল্ডস্টিম ( চেয়ারগ্যান ) 

২. গাগা হায়দার, এবং 

৩ জি. সি হিলটন । 

১২ই মে তারিখে ট্রাইবনাযলর স্দসাদের সাত্গ বন্দীদের বাদানুবাদ 
হওয়ায় কোল্ডস্টরিম বন্দীদের হাতক্ডা পবানোর এবং জোর কারে আদালত 
থেকে নিয়ে যাওয়ার নিদেশি দেন। ফাল ভগৎ সিং এবং তার সহকমাঁরা 
টাইবনাল বজর্ন করলেন | 

গভন্মেণ এবপরে ট্রাইবুনাল প্‌নগর্ঠিত করেন । নতুন সদসারা 
হলেন: 

১ চি, সি. হিলটন (17116017 ) 

২. জো. কে ট্যাপ (800) ) 

৩. হআাবদল কাদির ( 038900 ) 

২১শে জুন নতিন ট্রাইবুন্যালের কাজ শুরু হয়। সরকারী উকীল 
কাডন নোয়াড তার আজযোগ আনেন সর্দার ভগৎ সিং ও তার সহকমাঁদের 
বিরুদেপ । অভিযোগ হল রাজার বিরদ্ধে যুদ্ধ ও যড়ঘন্ত্র এবং তরই 
আনঘাঁঙ্গক কাজ হত্যা, ডাকাত. বোমা তৈরী ও িবস্ফোরণ ইতাদি। 

আভ্যু্তুদের মধ্য থেকে জিতেন সান্যাল ট্রাইবুন্যালকে জানালেন যে, 
বিচারের এই প্রহ্সনে কোন ভুমিকা নিতে তারা রাজী নন। কাজেই 
টাইবন্যালের কার্ধধারায় তাঁরা অংশ নিচ্ছেন না। 

ভগং সং নরুদ্ধেগ উপেক্ষা ট্রাইবুনালকে অগ্রাহ্য করে চললেন । 


১৯০৬ 


॥ বাইশ ॥ 


ছিন্দস্থান রিপাবালকান আর্মর সভ্যরা একেবারে নিশ্চেন্ট হয়ে বসে 
ছিলেন না। চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভগবতাঁচরণ ভোরা অন্য সভ্যদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে কি ভাবে ভগৎ সিং ও অন্যদের মুক্ত করা যায় তারই 
চেষ্টা করাছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৯ আঁরখে তারা ভাইসরয়ের ট্রেন 
উড়িয়ে দেওয়ার চেস্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা বার্থ ভয়। 

এরপর ভগৎ সিং বটুকেবর ও অন্য ক্দীদের জেল লক-আপ থেকে 
উদ্ধারের জনা আজাদ ও ভারা তাঁদের পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হালেন। 
তাঁরা অনেকগাল বোমা তৈরী করলেন । তারপর সেই বোমার কার্যকারিতা 
পরীক্ষার জনা রাভি নদীর তীরে উপস্থিত হালেন।  দুর্ভাগ্যক্মে 
অপ্রত্যাশতভাবে বিম্ফোরণ ঘটায় বোমার আঘাতে ভগবতাঁচরণ ভোরা 
নারাতক আহত হলেন। ২৮শে মে তাঁবখে নদীতীবে জঙ্গলের মধ্যে এই 
মহান প্রবীর মৃত ঘটলো । 


১৯৩০ সালের এপ্রল মাসে তিন্দস্থান সোসািস্ট বিপাবালকান আর্মর 
বাংলাদেশের সদস্যরা এক অপূর্ব এবং ভভুতপ[র্ব ঘটনার সাষ্ট করলো । 
বাংলাদেশে আর্মির উল্লেখযোগা নেতা ছিলেন চট্টগ্রামের সর্য সেন। 
আরও ছিলেন যাঁরা, তাঁদের নাম নিমলি সেন, অন্বিকা চরুবতী? 
লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, উপেন্দ্র ভষ্টাচার্য, ভ্রিপুরা সেন 
প্রভৃতি | 

১৮ই এপ্রল সর্য সেন ও লোকনাথ বল'এর নেতুত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের 
আম্ত্রাগার আক্রমণ করে দখল করালেন । তিনদিন পরো চট্টগ্রাম শহব ও 
আম্ত্রাগার তাঁদের দখলে রইলো । জালালাবাদ পাহাড়ে এক বিরাট সশন্ব্ 
বাতনীর সত্গে সগগ্রামে বিপ্রবীরা জয়ী হলেন । কিন্তু তাঁদের নিভাঁক 
সহকমাঁদের মধো বারোজন এই যুদ্ধে প্রাণ দিলেন । সর্ঘ সেন তাঁর 
সহচরদের 'নয়ে ২৩০ এীপ্রল পালাতে বাধ্য হলেন । 


২৮শে মে ১৯৩০ প্রাণ হারালেন ভগবতীঁচরণ ভোরা । কিন্তু 5ন্দ্রশেখর 
আজাদ তারপরেও চেস্টা করোছিলেন ভগৎ সিংকে মুক্ত করুতি । বোম্ট্টাল 
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' তেল থেকে ভগৎ ও বটুকেশবরকে যখন লাহোর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয় 
হচ্ছিল তখন তাঁদের লঠ করে নিয়ে যাওয়ার পাঁরকল্পনা করেন আজাদ । 
কিনতু দুভাগ্যবণতঃ তাঁর সে পাঁরকল্পনা সফল হয়ান । 


ভগবতীচরণ ভোরা দলকে সঞ্জীবত করতে চেয়েছিলেন নানাভাবে । 
হিন্দুস্থান সোস্যালস্ট রিপাবলিকান আর্মির একটি প্রচারপন্ন (0021716560) 
এবং বোমার দর্শন (7১1)110950101)% ০01 73010)0) রচনা করৌছিলেন তান 
দলের নৌতক মানকে তুলে ধরবার জন্য ৷ তার পরে দলের পরিচালনা ভার 
গ্রহণ করলেন আজাদ; যশপাল, কৈলাসপাঁতি, ইন্দর পাল ও তংসরাজ | 
যশ'াল ও ভাগরামই বড়লাটের বিশেব ট্রেনের তলায় মাইন কাটিযোছিলেন | 
১৯৩০ সালের জুন মাসে দিল রেলওয়ে একাউণ্টস'এর টাকা ইম্পারয়াল 
ব্যাৎক থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার একটি পাঁরকল্পনা করৌছলেন তারা । 
৬ই জুলাই দিল্লীর গাডোড়িরা স্টোরস্‌ থেকে চোদ্দ হাজার টাকা ল কৰে 
বাভন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এই ডাকাতিতে যুস্ত ছিলেন চন্দ্রশেখর 
আজাদ, কৈলাসপাঁত, ধন্বন্তরী, লেখরাম ও কাশটরাম । দিল্লীতিই বোমা 
তৈরীর জন্য একটি কারখানাও স্থাপন করা হয়। সাবান তৈরীর আড়ালে 
বোমা তৈরীর বাকথা সম্পর্ণ করা হয়েছিল । কিন্তু দলের কয়েকজন ধবা 
পড়ায় এবং কৈলাসপাঁত তার বিবাতিতে সমস্ত প্রকাশ করে দেওয়ায় দলের 
কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় । ডিসেম্বর মাসে ধন্বন্তরী ধরা পড়েন । 

১৯২৯-৩০ সালে আনুষ্ঠিত ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে 
দেওয়া হল-- ১৯ 

২৩ ডিসেম্বর '২৯- দিল্লীতে বড়লাটের বিশেষ ট্রনের তলায় মাইন 
বিস্ফোরণ | 

২১ কেরুয়ার '৩০--বোম্বের জলগাঁওতে বি'বাসঘাতক জয়গোপালকে 
হত্যার চেষ্টা । | 

২২ ফেরুয়ারি '৩০--অমৃতসরে খালসা কলেজে বোমা বিস্ফোরণ । 

২/৯ মার্চ '৩০-_জলন্ধরে বোমার শেল ও মসলা আঁবন্কার, অমৃতসরে 
বোমা বিস্ফোরণ । 

১৮ এ্রাপ্রল *৩০- চট্টগ্রাম অস্রাগার লণ্ঠন । 

২৮ মে '৩০- লাহোরে অত্যন্ত বিপব্জনক বোমার বিস্ফোরণ । 

১১ মে '৩০-_কানপুরে বোমার বিস্ফোরণ । 
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২+৬১১৬১১৯ জুন "৩০- লাহোর, লায়ালপুর, ঝাং রাওয়ালীপাণ্ড, 
অমৃতসর, গন্জ নওয়ালা, শেখ.পনরা প্রভৃতি স্থানে বোমার বিস্ফোরণ । 

৬ জঃলাই+৩০- দিল্লীর গাডোড়িয়া স্টোরস্‌ থেকে ১৪০০০ টাকা লুঠ । 

২০ ও ২৮ জুলাই +৩০--লাহোরে রাস্তার ধারের এক সরাইয়ে 
স্যটকেসের মধ্যে বোমা ৷ 

নভেম্বর '৩০-_লাহোর ষড়যন্ মামলার (২) সংব্রপাত | 

২৩ ডিসেম্বর *৩০-_লাহোর ইউাঁনভার্সটির হলে পাঞ্জাবের গভর্নরকে 
গুলাঁবদধ করেন হরাকিষণ । 

তবু ভগৎ সিং নিছক সন্ঘাসবাদে বিবাস করতেন না। তিনি বারবার 
বলেছেন যে, বিপ্লবের সঙ্গে জনমানসের যোগ থাকা চাই । তান ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদের উচ্ছেদ চেয়েছেন, কারণ মানুষের ওপর মানুষের এতবড় 
শোষণ ও প্রবণ্নার অবসান না ঘটালে মানুষের মস্তি নেই । যারা শ্রামক 
ও কুৰক সমাজের বাঁনয়াদ যাদের ঘাড়ের ওপর ন্যস্ত তাদের আঁধকারকে 
মেনে না নিলে কোন বিপ্লবই অর্থময় নয়, একথাই বলেছেন ভগৎ সিং । 
রাশিয়ার বিপ্লব প্রচেষ্টা ও সাফল্য তাঁকে মুগ্ধ এবং অনপ্রাণিত করেছে । 
রাঁশয়ার কাছ থেকে তিনি রাজনীতির পাঠগ্রহণ করতে চেয়েছেন । কিন্তু 
সেই সঙ্গে স্মরণীয় যে, ভগৎ সিং এবং যতীন দাসের মত 'বিপ্লকীরা 
আত্মদানে জাতীয় মানসকে পাঁরশুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন । 

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা ফেলার প্রসত্গে সে কথাই [তিনি 
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দাস বা তাঁদের সহকর্মাঁ কধুরা আত্মদানের মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন | হিন্দু- 
স্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আসো সিয়েশন'এর ম্যাঁনফেস্টোতে প্রথমেই 
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অর্থাৎ মুক্তির চারাগাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার মূলে শহীদের, 
রন্তাস্ণন করতে হয়। 


ট্রাইবুন্যালের বিচারে তাঁকে যে চরম দণ্ড দেওয়া হবে, এ কথা ভগৎ 
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জানতেন এবং তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন । কিন্তু এরই মধ্যে তান 

যে সব চিঠিপন্র লেখেন তাতে তার মনের দূঢ়ুতা এবং বিপ্লবনিষ্ঠার পরিচয় 

পাওয়া যায়। ৩.৬. ১৯৯৩০ জয়দেব গগ্তকে একটি চিঠিতে তান তাঁর নিজের 

জান্য শার্ট এবং ঝটুকেবির দত্তর জন্য জুতো কেনার ভার দেন । ১৭ই 

জংলাই ভগ বটুকেন্বরের বোন প্রমীলা দেবীকে একটি চিঠি লিখে বারাণসী 

থেকে লাহোর আসতে নবেধ করেন। ২৪শে জুলাই জয়দেব গঃপ্তকে আর 

একাঁট চিঠিতে লেখেন_দ্বারকাদাস লাইবোর থেকে আমার নামে এই 

বইগদীল নিয়ে কুলবঝ।র'এর হাতে পাঠিয়ে দিও 

১. নালগারিজম | 

হোয়াই মেন ফাইট | 

সোভগ়েটস আ্যাট ওয়ার্ক । 

কোলাপ্স ভব সেকেণ্ড ইণ্টারনাাশনাল | 

লেক উইং কমিউঁনিজম | 

মিউঃয়াল এড | 

িনুডস ফ্যাক্টীরজ আ্যাণ্ড ওয়ার্কস্‌ | 

াভিল ওয়ার ইন ফ্ান্স। 

. ল্যান্ড বেভালিউশন ইন রাশিয়া । 

মত্যর আগের দিন পযন্ত তিনি গভীর আগ্রহে পড়াশোনা করেছেন । 

তাঁর গ্রন্থ নির্বাচনে আলিকা থেকে মনে হয়ববিপ্লব এবং বিপ্রবোত্তর 

সংগঠনের দিকেই ভার লক্ষ নবদধ ছল। তার ডাযোৌরর পচ্ঠাতেও এক 

চিন্তাশীল বিপ্লবী মনেব পরিচয় গভীর হায়ে ফুটে উঠেছে । যে চিন্তাধারা 

তাকে প্রকাশা আন্দোলনেব প্রেরণা জ্যাগয়োছল, কেন্দ্রীর ব্যবস্থাপক সভাম 

বোমা ফাঁটিয়ে নিজেকে পাীলসের হাতে সমর্পণ করতে প্রবৃদ্ধ করোঁছল, 

সেই চিন্তাধারার গঠন যে কোন পথে এঁগয়েছিল তার পাঁরিচয় তার 

ডায়েরির প.চ্ঠায় পচ্ঠায় ছড়িয়ে আছে । নিচে তার দুচারটি টুকরো নোট 

তুলে দলাম- 
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ও চে ১৪ 
ভগৎ সিং নিজের জন্য কোন আইনজীবী নিয়োগ করতে রাজী ছিলন 
না। তবে বন্ধুদের অনুরোধে শেষ পযন্ত মামলার গতি নিধ্ণারণের জনা 
একজন আইনজীবীকে থাকতে অনমাতি দেন । 
সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ট্রাইবুন্যালের ব্চারের ধরন থেকে একথা স্পষ্ট 
হয়ে উঠলো যে. তার মৃত্যুদণ্ড অবধাঁরত। তাঁর পিত কিষণ সং পৃত্রকে 
ফাসির হাত থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে একটি আবেদন করে জানালেন যে, 
তাকে প্রমাণ করতে দেওয়া হোক, ভগৎ নির্দোষ । ভগৎএর কাছে এ' খবর 
পৌীছোতে তিনি গন করে উঠলেন । একটি চিঠিতে বাবাকে লিখলেন__ 
_-“আমাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তুমি স্পেশ্যাল ট্রাইব্দন্যালের সদস্যদের 
কাছে আবেদন জানিয়েছো, একথা জেনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি । এই 
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সংবাদে আমার মনে যে আঘাত পড়েছে তর ফলে আমি সামপ্জস্যবোধও 
হারিয়ে ফেলোছ। আমি জানি পিতৃম্নেহের বশেই তুমি একাজ করেছ,; 
কিন্তু তা সক্তেও আমাকে না জানিয়ে এমন একটি কাজে হাত দেওয়া 
তোমার পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে। 

“তোমার মনে থাকা উচিত, আমি প্রথম থেকেই তোমায় বলে আসা 
যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অভিপ্রায় আমার নেই । 

“তুমি জানো যে, এই বিচারের ব্যাপারে আমরা একটি বিশেষ নীতির 
অন:সরণ করে চলোছি। আমার প্রত্যেকটি কাজ সেই নীতি ও কার্যসচার 
অনুযায়ী হওয়া দরকার । আমাদের বিরুদ্ধে যত গুরুতর আঁভযোগই 
থাকুক, আমরা বিচারের ধারাকে উপেক্ষা করে চলতে চাচ্ছি । সম্ত রাজ- 
নোতিক বন্দীরই এই নীতি থাকা উচিত যে, আদালতের শাস্তি যত কচোরই 
হোক নি্িধায় তা মেনে নিতে হবে । অবশ্য নীতির প্রশ্নে আমরা নিশ্চয়ই 
লড়াই করবো, কিন্তু ব্যন্তুগত প্রশ্মে নয়” 

দীর্ঘ পত্রে তাঁর বন্তব্যকে ম্পম্ট করে তুললেন ভগৎ। তরপর স্বশেষে 
লিখলেন,__“আঁম চাই বাইরের সকল মানুষই আমাদের উদ্দেশ্য জানুক | 
তাই এ' চিঠি কোনো পান্রকায় ছাপাতে দিয়ো |” 

বলা বাহ্‌ল্য ভগৎ সিং-এর এ চিঠি ছাপা হয়োছিল শদ ট্রীবউন” 
পান্রকার ৪ঠা অক্টোবর সংখ্যায় । 

ভগৎ সং-এর এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, তান মৃতুার জন্য তোরি 
হরে গিয়েছেন । কোন বিপ্লকীই তাঁর অপরাধ (?% ) স্থালন করবার চেম্টা 
করেন না। দেশকে মুক্ত করবার বা এই উদ্দেশ্যে মানূষকে সচেতন করবার 
জন্য তিনি যা” করেছেন, তার ব্চির এক বিদেশী শাসনতন্ করবে; এ 
চিন্তা তার অসহ্য । তাই বক্চারের এই ছলনার প্রাতি তাঁদের সকলের 
অসীম ওদাসীন্য | 

ভগৎ সিং তখন ভাবছেন তার পূর্সূরী কর্তার সিং সরোবার 
কথা-_ দেশের জন্য মরতে পারলে আম এই দেশে হাজারবার জন্ম নিতে 


রাজী আছি। 
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॥ তেইশ ॥ 


১৯৩০ সালের ভারতবর্ষ একদিকে আইনঅমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে 
বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে উত্তাল হয়ে উঠছিল । ৬ই এরীপ্রল শুরু হয় লবণ 
সত্যাগ্রহ। ১৮ই এ্রাপ্রল চট্টগ্রামে অম্্াগার লষ্ঠন। বিদ্রোহ দমনে 
সরকারও পাশাঁবক হয়ে উঠলো । আলিপুর জেলে লাঠি চললো স্ুভাব- 
চন্দ্র ও ঘতীন্দ্রমোহন 7দনগপ্রব ওপর | মেদিনীপুরের ঘাটালে মহকুমা-শাসক 
বলল করিমের নিদেশে প্াাালসা নরদ্্র জনতার ওপর গলিবর্ষণ করলে 
ঢাদ্দজন লোক প্রাণ হারায় । ঢাকাতে বিনয় বস্গর গুলিতে প্রাণ হারালো 
প্াীলস আই. জি. লোম্যান। কিন্তু কলকাতার বুকে ডালহাউসি স্কোয়ারে 
ললাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করে তিনজন যূবক€০ যে ঘটনার অবতারণা কারেন, 
ইতিহাসে তার তুলনা বিরল । তিনজনে হউরোপার পোশাকে সজ্জিত হয়ে 
[সাজা রাইটার্প বিল্ডি-এর দোতলায় উঠে গেলেন। তারপর তাঁবা গুলি 
বরে মারলেন আই জি. অব্‌ প্রিজনস সিম্পসনকে | গুলি করলেন ইতস্তত? 
আরও কয়েক ইংরেতে আঁকসারকে । 

পলকের মধ্যে প্াালস বাহনী নিয়ে টেগার্ট পৌছে গেল। তাদের 
সত্গে চললো সেই তিন ফুবকের লড়াই । শে পরযন্তি রিভলভারের গুলি 
কারে যাওয়ায় তাঁরা মৃত্যু বরণ করতে প্রম্তুত হন । দুভণগ্যকমে দীনেশ 
গ.প্ত হাসপাতআলে আরোগ্য লাভ করেন । তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় । 

পাঞ্জাবও নীরব ছিল না । পোশোয়ারে আব্দুল গফকফার খাঁর গেপ্তারের 
পর বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে । পাঞ্জাবের গভনণরের ওপর গুলি চালান 
বাইশ বছরের যুবক হরাঁকষণ । ব্চারে তাঁকে কাঁসির দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। 

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং ও অন্যদের ব্চারের রায় জানানো 
হল ৭ই অক্টোবর আরিখে | ট্রাইবুন্যাল সাক্ষ্যপ্রমাণাদিতে যা পেলেন এবং 
ভগৎ সং প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রমাণ করা হল, তার বিবরণ 
এখানে দেওয়া হল । 

রাজসাক্ষী হিসাবে জয়গোপাল ও হংসরাজ ভোরার স্বীকৃতি এই মামলার 
প্রধান সাক্ষ্য । হংসরাজ ভোরার কাছ থেকে জানা গিয়েছে যে, স্যন্ডার্স 
হত্যার পর লাহোরে যে সব পোস্টার ছড়ানো হয় সেগ্াল ভগৎ 'সিং-এর 
লেখা । ওই সব পোস্টারে ভগৎ সিংহ “বলরাজ' ছদ্মনামে সই করেন। 


১১৩ 
সদ্ণার ভগৎং সিং--৮ 


তবে ভগৎ সিং-এর কাছ থেকে যে পিম্তল পাওয়া গিয়েছে, সেটাই স্যণ্ডার্স 
হত্যায় ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু শুকদেবের কাছ 
থেকে যে পিস্তল পাওয়া গিয়েছে সোট নিঃসন্দেহে স্যন্ডার্সের ওপর 
প্রয়োগ করা হয়েছিল। ভগৎ সিং-এর পিস্তল সমেত মোট পাঁচটি পিস্তল 
ও কুঁড়িটি বোমা বড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে পাওয়া গোছে। 
(7২619011011. 1১8111010 01. 25.5.29.১ 77119 1০. 192/25 
1101006 17291) 
ভগৎ সিংকে হতা করতে দেখা গেছে, 
তাকে এবং অন্যদের সনান্ত করা হয়েছে । 
নৃত্য সম্পাঁকতি পোস্টার যে ভগৎ সিং-এর হাতে লেখা তান 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। 

ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ এবং ৩০২ ধারায় ভগৎ দিংকে মৃত 
দণ্ড দেওয়া হয় । রারে বলা হয়__- 

1391105 195270 10 [106 09111061216 2110 ০০৮/৪1019 101] 
00] 1) ড/1)101) 116 10901102110 2170 10 1119 10095911101) 25 এ 
152,0115 10911700101 1106 00115109119, 110 15 59176691060 10 
99 17917650 0 (176 179010 [111 1)0 15 0990. 

পণুকদেব ও রাজগুরুরও মৃত্যুদণ্ড হয় । যাবজ্জীবন দ্রীপান্তর হল 
ঘাঁদের তাদের নাম £ 

বজরক্টমার সিংহ, শিব বর্মা, কিশোরীলাল, গয়াপ্রসাদ, জয়দেব কাপুর, 
মহাকীর সিং এবং কমলনাথ তেওয়ারি। কুন্দনলালকে সাতবছর এবং প্রেম 
দন্তকে পাঁটবছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হল । মান্ত পেলেন অজয় ঘোষ, 
জিতেন সান্যাল ও দেওরাজ । 

আদালতে ভগৎ সং বা তাঁর কধুরা কেউ উপাঁস্থিত ছিলেন না। 
জেল সুপারিনছেন্ডেপ্ট নিজেই এলেন রায়ের ফল বন্দীদের জানাতে । ভগৎ 
সিংকে তানি বললেন_-আঁম দুগ্রখত হচ্ছি আপনাকে জানাতে যে, 
আাপনার কাঁসর হুকুম হয়েছে । 

ভগ সিং সহাস্যে বললেন দুঃখের কি আছে? কবীর 
বলেছেন-__ 

জিস্‌ মরণে তে জগ ডরে 
মেরে মন আনন্দ। 


১১৪ 


মরণে তে হি পায়ে 
পুরণ পরমানন্দ ॥ 
আর্থাৎযে মরণে জগৎ ডরে, 
আমায় যে তা দেয় আনন্দ । 
মরণ শুধু পূণ কারে 
হয় ; জাগে পরমানন্দ || 
জেল স্পাঁবিপ্টেন্ডে্টএল সঙ্গে ছিলেন সবকারী উকীল। [তিনি 
বললেন-আপনি একটা আবেদন কবে দয়া ভিক্ষা করুন (1৬16710% 
17০10111017 )। 
ভগৎ হাসলেন_ কোন দরকাব নেই । সামাজাবাদী শান্তিব কাছে 
আমরা নাজ প্রতভাশা কার না। শরুর কাছে ভিচ্ষা পাওয়ার চেয়ে 
নূতা হাজার গুণে ভালো । আম যে মন্তর দীপাশখা জহালাবার 
ভার পেয়োছ । 
ভগং আবৃভি কবলেন- 
জিনহান দেশ সেবা ব্িচিপাযার পায়া 
উনস্ান লাখ মুসিবতান ঝাঁলয়ান নে । 
ববীন্দ্রনাথ বোধ হয় এমন একটি প্রাণবে স্মরণে রেখেই লিখেছেন ? 
পথে পথে গঃপ্ত সপ, গড কণা 
পথে পথে কণ্টকের অভার্থনা ; 
মৃত দিবে জয়শঙ্খনাদ-- ২১০, 
ক ১ গং 
ভগবতচরণ ভোরার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভগ ও বট্ুকেন্বরকে উদ্ধারের 
সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গিয়োছল। এই বার্থতা প্রবলভাবে আঘাত 
কারৌছুল চন্দ্রশেখর আজাদকে । 
দলের বিশিষ্ট সদস্য যশপাল কোন ব্যাপারে দলের নীতিবাঁহভ্তি কাজ 
করায় সকলেই তার ওপর বিরক্ত হন। কানপুরে যশপালের আচরণ সকালেব 
কাছেই সন্দেহজনক বলে মনে হয় । ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁরথে এক বৈঠকে 
সুখদেবরাজ, ধন্বনতরী, যশপাল ও আজাদ মিলিত হন। আজাদ বারভদ্র 
তেওয়ারী নামের এক কনন্টেবলের সত্গে যশপালের যোগাযোগের উল্লেখ 
করে তাকে তিরস্কার করেন। যশপাল নিজের অপরাধ স্বীকার করে 
ক্ষনা চাইলে আজাদ তাকে ক্ষমা করেন | ১ 


৯৯৫ 


এর মান্র দু'মাস কুঁড়ীদন পরে আজাদ এলাহাবাদে আসেন । আলফ্রেড 
পার্কে ২৭শে ফেব্রুয়ারি সকালে তান স্খদেবরাজের সঙ্গে কিছু আলোচনা 
শুরু করেন । স্ুখাদেবরাজের রচনা থেকে জানা যায় যে, এইসময় তান 
লক্ষ্য করেন_ পাকের সামনে থনণীহল রোডে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। 
স্খদেবরাজকে তখনই আজাদ বলেন-__ওই দেখুন, বীরভদ্র যাচ্ছে |৫২ 

স্গখদেবরাজ লিখেছেন--আঁম বীরভদ্রকে চিনতম না; শুধু নাম 
শুনোছলাম । তার হভাৎ এ সময়ে এখানে আসার কথা নয়। অথচ 
সাইকেলে ঠিক সামনের রাস্তা দিয়ে সে চালে গেল । আর তার পেছনে 
পেছনে একটি মোটর ভ্যান এসে পাকেরি সামনে দাড়ালো । মোটর থেকে 
নেমে এলো এক ইংরেজ ভাঁকসার মার দঃজন কনস্টেবল | 

“ইংরেজ অফিসারটি 'পন্তল তুলে জিজ্ঞাসা করলো-তোমরা এখানে 
কি করছো ?” 

ইতিমধ্যে গোটা পাকটাই সশদ্দ্ প্াীলসে ঘিরে ফেলেছে । গুলাব সিং 
তার “আন্ডার দি শ্যাডো অব গ্যালোজ' গ্রন্থে লখেছেন__বারভদ্র তেওয়ারীই 
আলফ্েেড পার্কে আজাদের উপাঁষ্থাতর কথা পুঁলিসকে জানিয়ে দেয় । 

অথচ বারভদ্র তেওয়ারীর পক্ষে একথা জানবার কোন সুযোগই ছিল না। 
আজাদ যে এলাহাবাদে আসবেন এবং ২৭শে ফেবুয়ার সকালে আলফেড 
পাকে এক আলোচনায় বসবেন এ কথা জানতেন সুখদেবরাজ, ধন্বতবী ও 
যশপাল। 

আজাদ অক্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে পলকে উঠে দাড়ালেন । স্তখ- 
দেবরাজকে ইত্গিত করলেন পালিয়ে যেতে । তারপর দুইহাতে দু" পিন্তিল 
ধরে পুলিসের মুখোমুখী হলেন | 

শুরু হলো দুদক [থেকেই গুলিবধ্ণ । আজাদের গলিতে ইংরেজ 
অফিসার লঃটিয়ে পড়লো । ইনম্পেক্টুর বিশ্ক্বের সিং আাহত হয়ে পড়ে 
গেল । কিন্তু আজাদ একা । চারাদক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গাল এসে 
[বধলো তাঁর গায়ে । লুটিয়ে পড়বার আগে আজাদ ানজের িম্তল ঘাঁরয়ে 
তাঁর বকে গাল করলেন । যেন জীবিত আজাদকে প্লস না পায় । 

হিন্দুস্থান সোস্যালিন্ট রিপাবলিকান আর্মির সর্বাধিনায়ক চন্দ্রশেখর 
আজাদ এইভাবেই বীরের মৃত্যু ব্রণ করলেন। ভারতের বিপ্লব 
আন্দোলনের ইতিহাসে আরেকবার কলত্কের দাগ পড়লো । আজাদকে 
মরতে হলো বি“বাসঘাতকতার ফলে । 


৯৯৬ 





|॥ চাব্বশ || 


হীতমধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ভারতসরকার ও ব্রিটিশ পালামেন্টের 
মাধো পারম্পরিক সম্পকে দ্রুত পারবততন ঘটাহিল। ১৯৩০"এব আইন 
অমান্য আন্দোলন শব হবার পরই অনান্য নেতার সঙ্গে গান্ধীজী গ্রেপ্তার 
হন ( €ই মে ১৯৩০ )। সাইমন কাঁনশনের রিপোর্ট ব্রিটিশ মান্নসভা গ্রহণ 
করলেন না। তারা ব্রিটণ সরকার ও ভারতের মধো একটি গোলটোবল 
বৈঠক বসাবাব [ষ্টার বাম্ত হলেন । বডলাট আরউইন'এর অনুরোধে 
গান্ধী গোলটোবল বৈঠকে বসবার জন্য তাগ্রহ্ী হালেন। ১৯৩১ সালের 
২৫শে জানয়ার তাকে এবং আরও কয়েকজন দক্ষিণপন্থী 
নেতাকে জেলমুন্ত করা হলে গান্ধী বললেন_] পা) 10010601115 
[01 1099.06. 

দুভভাগাকরমে এইসমায়ে মোতলাল নেহরূব মৃত্য হওঘাঘ় গান্ধীজী 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নে আরউইনের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন | গান্ধী- 
আরউইন পীন্তব যে খসড়া প্রকাঁণত হল তা কংগ্রেসে কারও মনঃপি 
হল না। স্ুভাবচন্দ্র ভখনও জেলে । কাছেই গান্ধীজীর কাজের প্রাতবাদ 
করবার মত জোর আর কারও ছিল না। 

স্ুভাবচন্দ্র মুক্তি পেলেন ৮ই মা১। তখন গান্ধীজী আরউইন তথা 
ভারতসরকারের সঙ্গে ছীন্ত করতে সম্মত ভয়েছেন। এই চ্গন্তপন্রে যে 
শতগুলির উচলপখ করা হয়োছল তা তালা 

কংগ্রেল সাইন আমান্য আন্দোলন তুলে নেবে এবং আগামী গোলটোঁবল 
বৈঠকে অংশ নেবে । বাঁনময়ে সরকার সকল আহংস রাজবন্দীদের মনত 
দিতে রাজী হালেন, এমন কি সমদ্রেব নিকটবতাঁ অগ্চলের আঁধিবাসীদের 
বিনাশল্কে লবণ তোরর আাঁধকারা দতিও রাজী হলেন । 

সুভাবন্দ্র বোন্বে ছুটে গেলেন গান্ধীজীর মনোভাব পাঁরবর্তনের 
চেষ্টায় । বোন্বে থেকে যখন তিনি দিলা আসছেন গান্ধীর সঙ্গে তখনই 
সেই সংবাদ পেশছলো তাঁর কাছে_ভগং সিং ও তাঁর সহকমাঁদের 
শীগগরই ফাঁসিতে ঝোলানো হবে বলে সরকার স্থির করেছে । সুভাষচন্দ্র 
তাঁর ইপ্ডিয়ান স্ট্রাগল” গ্রন্থে লিখেছেন 

দল্লী পৌঁছোতে না পৌছোতে আমরা সেই মর্মান্তিক সংবাদ পেলাম, 
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যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর দুই সহকর্মীর মৃত্যু 
দণ্ডান্া আঁবলম্বে কার্যকারী করতে হবে, এই হল সরকারী সিদ্ধান্ত । 
আমরা গান্ধীজীর ওপর চাপ দিলাম যাতে তিনি এই দণ্ডাজ্ঞা মকুব করার 
জন্য বড়লাটকে অন্রোধ জানান । আম এই দণ্ড মকুব করার ব্যাপারটাকে 
টন্তির একটি শর্ত করার জন্যও তাঁকে বলছিলাম । কিন্তু বিপ্লব 
আন্দোলনের মাধ্যমে যারা বন্দা ভয়েছেন তাঁদের বাপারে নিজেকে যুকু 
করতে গান্ধীজী রাজী হলেন না।” 

সমন্ত দেশেই বিক্ষোভ দেখা দিল । কংগ্রেস এবং ভারতসবকারের 
কাছে অগাঁণত অনুবোধ আসতে লাগলো ভগৎ সিং প্রমঃখব ফাসি মকুব 
করার জনা । পংগ্রেসের বহু £নতা গান্ধাকে অনুরোধ জানালেন | কিন্ত 
গান্ধী ভটল তার সদধান্তে 

গান্ধীর সঙ্গে আরউইনের জালোচনা হয় ১৪হ ফেব্রুযার ৪ ই৭শে 
ফেব্রুয়ারি । ইতিমধো সারা দেশে এব, কংগ্রেসেব ভেতরেও যে বিদ্দোভ 
দেখা দিয়েছে তাকে উপেগ্া কবাও শান্ত মনে হল তাব। নেব প্ন্তি 
তাঁন ঘোষণা করলেন যে, এদের কাসব দণ্ড মকুব করান জনা তান 
চেঘ্টা করবেন । 

পাণ্ডত মদনমোহন মালবা বেণ্্রীহ বাবদ্থাপক সভাব একজন বাশষ্ট 
স্দসা। তানি আবেদন জানালেন কড়লাটের কানে 

এলাভাবাদ, ১৪. ২. ১৯৩১, 

ভগৎ সিং, রাজগুর্‌ & শাকদেবেব কাসির দণ্ড মরুর কে তাদের 
দীপান্তরে পাঠানো আপনার বাক্তুগত দয়াপ্রদ্শনের ক্ষমতার মধো গড়ে । 
আম কি আবেদন জানাতে পারি যে, আপাঁন তাদের ফাসির দণ্ড মকুব 
করুন। আমার ব্যতিগত মানবিকতার বোধ থেকে আমাদেরই সঙকমাীর্দের 
মৃতুযুদণ্ডকে আম নৌতক দিক থেকে বিরোধিতা করাঁছ। কিন্তু তা 
ছাড়াও এই ঘটনা- কোন ব্ান্তিগত স্বার্থ বা প্রয়োজনে নয, দেশের 
স্বার্থে যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে তাদের প্রাতি এই দণ্ড সমস্ত 
দেশের মানাঁসকতাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবে । যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
দণ্ড দলে যখন আইনের ধারা লগ্ঘন করা হবে না, তখন এইট্রক বিবেচনা 
ভারত ও ব্রিটিশ গভনমেণ্টের মধ্যে সহ্গদয়তার বোধকে জীগ্রত করবে | 

| 771010/7১01-1931, 116 ০. 4120131 ] 
আঁভযুক্তুদের পক্ষ সমর্থন করতে যে 'ডিকেন্স কাউন্সিল গঠিত হায়োছিল 
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তার মধ্যে ছিলেন লালা দুনিচাদ, ভা. গোপাচীদ ভার্গব প্রমুখ ব্যান্তুরা | 
ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করবার অনমাতি চেয়ে 
প্রাভ কাউন্সিলে আবেদন করা হল । কিন্তু সে আবেদনও নামঞ্জুর হল। 

তখন সম্ত দেশ তাকিয়ে রইলো গান্ধাজ।র দিবে” গান্ধী-আরউইন 
ছন্তুর ভান্তত গান্ধী যাঁদ কিছ বরেন । কিন্তু ই মাচ গান্ধ। ছ্রীস্ত সই 
করুলেন। কংগ্রেস এবং দেশকে জানালেন যে, বড়লাট আরউইনকে তান 
আনববোধ করেছেন, যাতে কান মকুব কবে দেন। 


৩রা মার্চ তাত বাঁড় থেকে সকদে এলেন ভগত সিংকে দেখতে | 

এলেন হতভাগা পিতা সর্দার কিষণ সিং, মাতাভী। বিদ্াবতা, তাব দাদ 
আমন “উর, আর ভাষেবা--কুলবীর ও কুলঙার । লোহার গরাদের ফীক 

দিয়ে চাত বা।ডয়ে মাতআাজ। ফেলে? হাত তোডছে পরানেন | 

-ভগন গালা । 

(সভীন দণপ্রোনাকেন মৃতাদত্ড এবং তার মাঝের জদাথের বন্তও সোঁদন 
গান্প।র মন ৬1ভিভূত করতে পারেনি। পবণঅকালে তান লিখোঁছলে 
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লর্ড আআরউইন (পরবতী যুগে আর্ল অব হ্াঁলকাক্স ) তার 
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মর্থাৎ আমাদের তথাকাঁথত আরউইন-গান্ধী ঢীক্ত সম্পাদিত হলে 
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তান (গান্ধী ) পরের দিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। 
বললেন যে, অন্য একটা ব্যাপারে তিনি আমার সঙ্গো কথা বলতে চান। 
তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে করাচী যাচ্ছেন । আশা প্রকাশ 
করলেন যে, করাচীতে এই চন্তু অনুমোদিত হবে । এরপর তিনি ভগৎ 
সিং নামে এক সন্ত্রাসবাদী ঘুবক, যে সম্পাতি নানা অপরাধে প্রাণদান্ডে 
দণ্ডিত, তার প্রাণ ভিক্ষার আবে্দেনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেই 
মৃত্যদণ্ডেন বিরোধী । কিন্তু তার জনয এ আবেদন নয় । মি. গান্ধী 
বললেন, ঘযাঁদ এ যুবকের ফাঁস হয়, ভাহলে সে জাতীয় বীরের মর্যাদা 
পাবে, এমন সন্ভাবনা আছে । 

“৮1. 081070171 5910 11191 116 6719811% 08190১ 0011959 ] 
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অর্থাৎ গান্ধী বললেন যে, তাঁর ভয় কিছ করা না হলে তার কলে 
প্যাক্ু নস্ট হয়ে যেতে পারে। 

আমি বললাম- যথাসময়ে মৃতুাদণ্ড কার্যকরী করা ছাড়া আমি আর 
অন্য উপায় দেখাছ না। 
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অথাৎ মি. গান্ধী একমূহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন" লাম 
য্‌বকটির প্রাণরক্ষার জনা চেষ্টা করেছি বলে কি আপাঁন আপত্তির কিছ 
দেখতে পাচ্ছেন ? আম বললাম কিছুই না। 

ফীসির দিন ঠিক হয়োছিল ২৪শে মার্চ ১৯৩১, পকন্তু ২৪শে মার্ট 
করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে বসছে । গান্ধীর অনুরোধে*ত গভরনমমেণ্ট 
ফাসির দিন এগিয়ে ২৩শে মার্চ ঠিক করলেন । কন্তু ফাঁসর সাঁঠক 
দিন সাধারণকে জানানো হলো না। শুধু একটি টেলিগ্রামে পাঞ্জাব 
গভনমেন্ট সেণ্টালকে লিখলেন-_ 81785919175), 1২8)5070 2170 
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. সরকারীভাবে তাঁদের ফাঁসর দিন ও সময় জানানো হলো ফাঁসর 
শদানেই (অর্থাৎ ২৩ মার্চ) বিকেল পটার পর। তখন অন্যানা 
সব কয়েদী ঘরে ফিরে গিয়েছে । তাই কারও জানার আর সম্ভাবনা 
নেই । 

ভগৎ সিং ও শুকদেব একটি আবেদনই শুধু রেখোছিলেন। গভর্নরের 
কাছে একটি চিঙিতে তাঁরা বলোহিলেন, “আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান 
অভিযোগ এই যে, আামরা রাজাব বিব্দ্ধে হাদেধের ষড়যন্ত্র কারোঁছ। 
এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের মধো যুদধাকস্থা 
বর্তমান, আর আমরাও যুদধবন্দী | যুদ্ধবন্দী হিসাবে আমাদের দাবি, 
আমাদের গাল করে হত্যা করা হোক ।”৮ 

সন্ধ্যা ৭টার একটু আগেই তাঁদের বার করা হল সেল থেকে ।  ভগৎ 
সিং, শকদেব ও রাজগুরু তিনজনেই সমস্বরে শ্লোগান তুললেন--ইনাঁকলাব 
জিন্দাবাদ । জেলের সমম্ত কয়েদী সে চিৎকার শুনলো এবং প্রত্যুপ্তরে 
সাডা দিল__ ইনকিলাব জিন্দাবাদ । জেল শ্পাঁরনটেন্ডে্ট ও অন্যানা 
আঁফসারও এসে পোৌছোলো। সাতটার সময় তারা এসে দীড়ালেন 
ফাসিকাগের সামনে । উন্নত দেহ, প্রকূল মুখ । মৃত্যু যে অমৃতের পথ । 
সেই অমুতপথযাব্রী তিনটি যুবক । 

ভারতবর্ষ তখনও জানে না যে, তিনটি ফুবকের প্রাণ বলি দেওয়া হল 
কাসির কাচে। 

বেসবকারী মানুষের মধ্য জানতেন শুধু মহাআজী | 

২৪শে মার্চ সকালে লাহোরের জেলা-শাসক একটি নোটিস জার করে 
জানালেন-_ 

গতকাল রাব্রে ভগৎ সিং শুকদেব ও রাজগুর্কে কীসিতে মৃত্যু দেওয়া 
হয়েছে । তাদের মৃতাদেত জেল থেকে বার করে শতদ্রু নদীর তীরে নিয়ে 
গিয়ে দাহ করে, ভদ্মশেষ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে । 

বি. এম. কাউল তীর “দি আননেল্ড স্টোরি” গ্রন্থে এই মহান মৃত্যু 
বরণের ছাবট যে ভাবে তুলে ধরেছেন, ঠিক সেই ভাবেই আমি এখানে শেষ 
দৃশোর বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করছি £ 

“এক নিভবরিযোগ্য সূত্র থেকে আমি সংবাদ পেলাম যে, সেইদিনই ভগৎ 
সিংকে ফাঁসি দেওয়া হবে। ভগৎ সিং সমগ্র জাতির ধ্যানমূর্তি হয়ে 
গিয়েছেন । সেই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠলাম, আর 
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' ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম একটা জায়গায় যেখান থেকে সেই জেলখানাব প্রাচীর 
সামার চোখে পড়ে। 

“আমি নীরব ও শ্রদধাপ্রুত, সমগ্র জাতর হৃদয়ের বেদনা আমারও হৃদয়ে । 
গাম সেই প্রাচীরের দিকে তাঁকিব়ে বইলাম যার আড়ালে দাঁড়য়ে আছেন 
সর্দার ভগৎ সং মৃত্যুকে বরণ করে নেবান জন্য | 

“সেই বেদনাজনক দৃশ্যাঁনজের চোখে দোখোছেন এমনই এখজনের কাছে 
জাম শুনেছিলাম শেষ সময়ের বর্ণনা । ভগৎ সং ছাড়াও তার দু'জন 
সঙ্গী রাজগুরু ৪ শুকদেবকে ও একই সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হল দেশাকে 
ভালোবাসার অপরাধে । যখন ভগং সিংএর পালা এল, তাকে একাঁট 
নযখোশ দেওয়া হল তাব মখ ঢেকে দেওয়াব জানো । কিন্ত ঘণার সঙ্গে 
'নগকে ছখড়ে কেলে দিলেন তিনি । তারপব মাথা উ ৪ খরে দূড পদক্ষেপে 
এগিয়ে গেলেন । ফাসির মণ্ডে চ্বন দিয়ে বললেন, *আাম ধন্য দেশের 
জনা আগার প্রাণ উৎসগ্গ করতে পারছি ।' তারপর ফিরে দাড়িয়ে উপাস্থিত 
সকলকে তার বাবার সম্ভাষণ জানালেন । সকালে মাথা নিচ করলো 
লজ্জায় । ভগং সিং নিজেই উঠে গেলেন অণ্ের গুপবে : গলায় পাবে 
নিলেন ফাঁসির দড়ি ।” 

ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র সেই তিন বীবেব মৃতদ্তে তাদের মাত্মীয়স্বজনের 
গাতে তুলে দেয়নি । আতি সাধারণ মানবধম্ুকুও তারা উপেক্ষা 
বাবোঁছিল + ধারণ জনতার রোৰ উল্তাল হয়ে উত্তবে এই ভয়ে তাবা ভীত 
হয়ে পড়োছল । 

শোনা যার, সেই তিন বিপ্লবীর মৃতদেহ রান্রর আন্ধকারেই শতদ্র নদাল 
তীরে ীনয়ে যাওয়া হয়। দেহের ওপর পোট্রোল ছেলে পাঁডয়ে দেওয়ার 
চেন্টা করা হয় । তারপর সেই অদধ দগ্ধ দেহগ্যালকে শতদ্রুর জলে 
ভাঁসয়ে হত্যাকারীরা করে যায়। 

পরের দিন সকালে সেই মর্মান্তিক সংবাদ সর্বন্ত ছাঁড়রে পড়লো । 
শতদ্রুর কাছাকাছি গ্রামের ঘে সব লোক এই ঘটনাটির কথা জানতে 
পোরোছিল তারাই লাহোরে এসে সকলকে সংবাদ দেয় । সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ 
সিংএর বোন অমর কাউর জয়দেব গ্গ্তরকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ছে 
গেলেন এবং শতদ্রুর চরা থেকে অস্থিচ্প ও ভদ্মশেষ সংগ্রহ করলেন । 
তাঁদের পেছনে পেছনে হাজার হাজার লোক ছুটে গিয়োছল । আরা 
শোভাযাত্রা করে সেই ভদ্মশেষ আঁম্থ নিয়ে ফিরে আসে । 
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॥ পাচশ | 


নাখল ভাবত করগ্রেসের কনাচ। আধবেশানে যোগদানের জনা সর্ব 
ভালতায় নেতৃবৃন্দ ২৪শে মার্চ করাচী এসে পোহ্ছোলেন ।  কৰাচীতে সেই 
দএসংবাদ সকলকে পলকে মহ্বামান করে দিল । ভারা গুনলেন ভগহং সিং 
শংলদল & বাজগুরুকে নিদখিভাবে ভাব বথ। | 

হযাতো সবের মনে শেষ পরনিত আশা ছিল যে? গাম্পী-াব্উইন টন্তর 
পটভামিবান ভাবতসরকার বিপ্লবী রাজবন্ন।দেন প্রাণদণ্ড মকুব করবেন । 
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৷ স্ভাষচন্দ্র প্র দি ইণ্ডিয়ান স্টাগলং | 

হনতত? গান্ধীজী কবাচ। রওনা ওয়ার মুতাতে বে বিবাতি দিলেন 
হাতেও এ'কথাই বালেন, বড়লাউকে [তান ভণরোর করেছেন যে, গং সিং 
এ আানাদেব ফাঁসির দণ্ড হেন মবুন পলা হয । 5 সেইদিনই ( ২৩শে 
মার্চ ) ফাঁসি কার্ধকর ভয় । গান্ধজী কি এসখা এপ্বারণ বালেনন 
যে, ফাঁসি মকুব করতে বডলাট রাজ হন নি। বডলাগনে ভার আন্যরোপের 
পো যে কোন ইকানিভকতা ছিল না একথা আভ সপঙ্গ হয়ে 
গেছে ' বরং একথা মনে হওয়া জ্লাভাবিক যে, গান্ধীজী নিজেও চানান 
যে ফাঁস মকুব হোক । নিচের চিঠি দুটি থেকে আমার বন্তুব্য স্পষ্ট 
হাতি পারে । 

স্বরাষ্ট্রসীচব ইমার্সন ২০শে মা একটি চিঠি লেখেন গান্ধীকে 

“ভগৎ সিংকে ফাঁসি দেওয়া হলে দেশে উত্তেজক পাঁরাদ্থাতির সাষ্ট হতে 
পারে বলে আশনার ও আমার মপধো গতরাব্রে বে আলোচনা হয়েছে, সেই 
প্রসঙ্গেই এই চিঠি লিখাঁছ। টিফ কমিশনার আমাকে জানিয়েছেন, শহরে 
বভ্তাঁপ্ত দেওয়া হয়েছে সুভাষচন্দ্র বন্ত সন্ধ্যা সাড়ে পীচটায় একটি প্রাতিবাদ 
সভায় বন্তুতা করবেন। এব্যাপারে আপনার অস্তবিধা আম বুঝতে 
পারছি । আপাঁনও নিশ্চয়ই সরকার পক্ষের কি অস্তবিধা তা বুঝতে 
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পারছেন । এই মুহূর্তে সরকার কোন প্রাতিশোধমূলক ব্যবস্থা প্রহণ 
করতে চান না। তবে অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি হলে তাঁরা বাধ্য হবেন । 
আজকের প্রাতিবাদ-সভায় যাঁদ গরম গরম বন্তুতা দেওয়া হয়, তবে উত্তেজনার 
সৃষ্টি হবেই। আপাঁন যদ আমাদের সহায়তা দিতে চান, যদি এই 
অন্তবিধাকর অবস্থা এাঁড়য়ে যাওয়ার উপায় নির্ধারণ করতে পারেন, তাহ'লে 
গভর্নমেন্ট খুশী হাবেন |” 

এই চিঠির উত্তরে গান্ধী লিখলেন -__ 

পপ্রয় মি. ইমার্সন 

আপনার চিঠি এইমান্র পেলাম | ধনাবাদ। যে সভার কথা উল্লেখ 
করেছেন আপনাব চিঠিতে ভার খবর আমিও জাঁন। আমি সন্ভবমত 
সতক্তা গ্রহণ করেছি । আশা করছি কোন গোলমাল ঘটবে না। আম 
মনে করি, সভায় বাধা দেওয়া বা পালস মোতায়েন করা উচিত হবে না। 
উত্তেজনা নিশ্চয়ই আছে । সভাসামাতির মধ্য দিযে সেই উত্তেজনাকে 
প্রশমিত হতে দেওয়াই ভালো বলে মনে করি। 

ভবদীয় এম. কে. গান্ধী” 

ইমার্সন তীর চিঠিতে ঘে আলোচনার কথা উল্লেখ করেছেন, আরউইন 
( পরবতারঁ্কালে আল অব্‌ হালিফাক্স ) সেই আলোচনার উল্লেখ করে 
লিখেছেন 
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কাজেই একথা পার্কার যে, গান্ধীজী ভগৎ সিংএর মৃত্যুদণ্ড এমনকি 
*মৃত্যুর তারখও মেনে নিয়েছিলেন । সম্ভবতঃ শান্তির আশায় তিনি' 
বড়লাটের সঙ্গে আলোচনার গাঁতিকে প্রাতিকুল করতে চানাঁনি । 

করাচীতে গান্ধী যখন পোৌছোলেন তখন প্রবল বিক্ষাভে যুবসমাজ 
উত্তাল । ভ্ধীকরণচন্দ্র দাস তাঁর ব্তুবা বলেন_-আম, অজয় ঘোষ, 
রামাঁকষণ, ধন্বন্তরাঁ, ইহসান ইলাভি, কুলবীব ও কুলতার রেলস্টেশনে 
গান্ধীর বিরদ্ধে কালোপতাকা প্রদর্শন করে যে বিক্ষোভ শুরু হয়োছিল, 
তাতেই যোগ দিলাম |” 

কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করা হল বিপ্লবপন্থ 
যুবকদের আত্মদানের প্রশংসা করে । বলা হল 
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কগ্রেসের তরুণ্দল প্রবল বিক্ষোভে কংগ্রেস থেকে বোরয়ে যেতে 
চেয়োছল । কিন্তু সুভাষচন্দ্র বর হল্তঙ্ষেপেই সেদিন প্রবল অন্তর্বিরোধ 
থেকে কংপ্রেস রক্ষা পায় । কংগ্রেস বাধ্য হল ভগং সিং ও তার সহযোগা 
বন্ধুদের সাহসের প্রশংসা করে প্রন্ভাব গ্রহণ করতে । যাদও ইাতপূর্বে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গোপীনাথ সাভার ফাসিতে অনুরূপ 
প্রস্ভাব নেওয়ায় গান্ধী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তার বিরোধিতা করেছিলেন । 

বন্বের ফ্রী প্রেস জার্নাল মন্তব্য করল-নাঁতদ্বীকার ও 
ববাসথাতকতার জন্য কংগ্রেস ওয়াক কমিটিকে আজ আভিযুন্ত 
করতে হবে । 

গান্ধী-আরউইন ট্রীন্তকেও সোঁদন দেশের লোক জাতির প্রাতি বি"বাস- 
ঘাতকতা বলেই বণনা করোছিল। 

“ভগৎ সিং ভারতবষেরি নবজাগ্রত যৌবনের প্রতাঁক। তিনি হত্যার 
অপরাধে অপরাধী না, একথা কেউ জানতে চায় না; সাধারণ মানুষের 
পক্ষে এটুকু জানাই যথেস্ট যে নওজোয়ান ভারত সভার তান ত্রম্টা। তাঁর 
এক সহকর্মী বন্ধু যতীন দাস মতুযুর মধ্য দিয়ে শহীদ হয়েছেন ; তিনি 


৯৭২ 





নিজে এবং তাঁর সহকমারা ফাঁসির মন্সে নিভীকি চিত্ত নিয়ে দাঁড়িয়েছেন”__ 
'বালেছেন সুভাবচন্দ্র বসু | | 

গান্ধাজী। ভগৎ সিংকে সন্ত্রাসবাদী এবং ভিংসাত্মক পথের পাঁথক বলে 
ঞাঁড়য়ে যেতে চেয়েছেন । কিনতু এব উত্তর ভগৎ সিং নিজই দিয়েছেন । 
বনডেমড্‌ সেল খোবে তিবগ রাজনোতিক বন্দীদের উাদ্দশো তিনি 
বালাঁছিলেন-__ 

“আম সন্ভ্রাসবাদ। নই | এই বাপারে আমাকে ভুল ?নাঝার সুযোগ 
বায়োহে | বদ্তৃত ভামি সন্ভ্ামবাদীব মতই কাজ করোঁছ । ভব আমি 
তা" নই । একজন সঙাকান বিপ্লব যেমন চিন্তাদর্শ এব কিভু নিদিষ্ট 
কার্যসূচী থাবে, ভনাব৩ তিমনি নিভদ্ব একটি চিন্তাধারা হাচি এবং 
আমার সংগ্রামের পবিবল্পিত সুচী আছে ।” 

| দ পীপল মার্চ ২৯, ১৯৩১ | 
শবপ্রব' বলতে তান কি বোংঝন, একথা তানি স্পন্ট করে তিলে ধবেছেন 
আদালতে তাব বিবাতিতে- 

“বিপ্লব বলতে সবসমযে এক বন্তক্ষয়। সং্রামকে বোঝায় না; এর মাধা 
প্রাতীহংপা নামক শাদব কোন স্থান নেই । বিপ্লব মানে বোমা ও 
পিদ্ভলের ৮৮াও শয়। বিল আথে আমরা বুঝি, প্রবল অন্যায়কে 
[ভারত করে যে সমাজ বা বাম্ট্ররাবস্থা বঙমান, তার আমল পবিবিতন। 
সময় থাকাতে বাঁচানো না গেলে সভাতাব প্রো প্রাকারটাই একদিন ধসে 
'শড়বে। কাজেই একাগ বড় পাববত?নর দরকার * যাবা সমাজাকে অমাজ- 
তাঁন্মকতাব পথে উজ্জীবিত করতে চান, তাদেরই কতরব্য এমন একি 
পারিকর্তনাক ত্বরান্বিত করা 1:27, বিপ্রবে মানুবের আঁবাচ্ছেদা 
আঁধকার | স্বাধীনতায় তার জন্মস্বত্ব + শ্রমই সমাজের ভিত্তমূল ; 
মানুষের সারবভোম প্রাতিষ্ঠাই শ্রমজীবী মানুষের পাঁরণাঁতি | 

এই আদর্শ এবং প্রত্যয়ের জনা আনরা যেকোন নির্াতন ভোগ করতে 
প্রস্তুত জাছি |” 

কাকা আজত সিং ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী । সারাজীবনই তিনি 
বাধানতার জনা নির্বাসত জীবন যাপন করেছেন । পিতা কিষণ সিং 
দেশপ্রেমিক এবং আহিংসবাদ।। মাতাজীর মধ্যে তান পেয়েছেন উদ্দীপ্ত 
প্রেরণা । অজিত সিংএর ম্ত্রী হরনাম কাউর তাঁকে দিয়েছেন বেদনাবোধ | 
জুহদ ভগবতীচরণ ভোরা ও তাঁর স্ত্রী দুগ্ দেবী একদিকে যেমন 





১২৬ 


স্বাদেশিকতার প্রেরণা এবং বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছেন তেমনি মহাসাধকের নিষ্ঠা 
ও দৃঢ়তা তান জেনেছেন বধু যতান দাসের কাছে । 

দেশের জন্য প্রাণকে ধূপের মত পাড়িয়ে দিতে তিনি জেনে ছিলেন, কারণ 
তার আদর্শ ছিলেন কর্তার সিং সরোবা । “মৃত্যু পায়ের ভৃত্য: একথাই 
[তিনি প্রমাণ করে গেলেন । জীবনই অর্ঘা দিতে হবে, কেন না জীবনে 
ভর্থা না পেলে দেশমাতা জাগ্রত হবেন না। তাই চাইলেন না তিনি 
[নাঃজকে বাচাতে * বিদেশী শাসকের আদালতে আত্মসমথ্থানের ঘৃণাকে 
তিনি পরিহার করলেন : উপেক্ষা করলেন মৃতু দেওয়ার জনা বিচারের 
হলনাকে | 

মৃত্যুর পূর্বমুহর্তে ছোটভাই কুলতারকে লিখলেন, 1] 20 076 
[10011011075 1201]9 8170 2) 20001 10 06 ০501110500151)00. 

আম প্রভাতের দীপ , এবার নিভবার সময় এসেছে । 

না নিভবার সময় নয়, জবলে উবার কাল । মৃত্যু ভাকে যে-জীবন 
দয়ে গেল তারই স্পর্শ পেলো পরবতী কালের মানু । নেতাজী সজভাষ- 
চান্দ্র আত্মতাগের এবং জীবন দানের মুল কি যতাঁন দাস ও ভগৎ লিং 
এর অমর ভ্াত্সার গ্রভাব ছিল না? ভগৎ িং দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন 
নিজের জীবন দায়ে । ব্রিটিশ তীকে মারতে পারৌন । দেশের মানুষ 
তাকে উপেক্ষা দিয়ে ম্লান করোনি । সর্দার ভগৎ সিশকে দেশ জাতী 
বীরের মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করেছে । 


৯৭২৭ 


পলিশিঘট-__১ 
হিন্দ;স্থান রিপাবলিকান আসোসিয়েশন 


রাসাবহারী বন্গুর সহকর্মী এবং বেনারস বড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত 
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২০ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। জেলের বাইরে 
এসেই তিনি বিপ্লব আন্দোলনকে উত্তরপ্রদেশে উজ্জীবিত করতে সচেষ্ট 
হলেন। বিপ্লব আন্দোলন নিয়ে লেখা তাঁর বই বন্দীজীবন" তরুণ ছান্রুদের 
কাছে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এল । সন্ত্রাসবাদের আলোকে লেখা এই বই- 
খাঁন সেদিন বিপ্লবীদের কাছে মহামূল্যবান হয়ে উঠোঁছল । “এই গ্রন্থের 
লেখক সন্দ্রাসবাদের পথে যেভাবে তরুণদের জেল ও ফাঁসির মণ্ডে ঠেলে 
দিয়েছিলেন, সারা ভারতবর্ধে তেমনটা আর কেউ পারেননি ।” কথাটা 
ব্রিটিশ ইনটোলজেন্স ডিপার্টমেন্টের 1৫৫ ১৯২৪ সালে উত্তরপ্রদেশে দলের 
দায়িত যোগেশ 5 টাজীর হাতে ছোড়ে দিয়ে তানি বাংলায় এসে আত্মগোপন 
করলেন। 

১৯২৪ সালেই কুখাত বেঙ্গল আর্ডন্যান্স জারি করা হয়। এই 
আর্ডন্যান্সে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় । অনুশীলন ও যুগান্তর দলের 
নেতারা সেই মুহূর্তে কোন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের প্রন্তাব বাতিল করে 
দেন। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মা কিছু তরুণ যুবক নেতাদের এই 
মনোভাবকে নিন্দা জানয়ে নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন । শচীন্দ্রনাথ 
ইতিমধ্যেই কিছু প্রচারপন্র লিখে এবং ছাপিয়ে ভারতের বাভন্ন স্থানে 
বিতরণের ব্যবদ্থা করলেন। তাঁর এই প্রচারপত্রগুলির মধ্যে 'রেভোলিউ- 
শনার ও “আপীল টু মাই কানাট্রমেন' চারদিকে সাড়া জাগিয়ে তুলোছল। 
“8 0017 70959 70810010116 09160. 1116 15 5800819 1925, 
1550190 ০0৬97 1105 51517910016 01 ৬1195 11010121, 19155100171) 
(01721 00010011. 0170 |. 7. 01 171018. ৮925 70109021019 
1116 01000106101) 01 9901)17101910901 ১৪10521---৮ ৫ ৩ 

এই সময় শঈদন্দ্রনাথ দক্ষিণ কলকাতায় একাঁটি ঘর ভাড়া নিয়ে গোপনে 
বাস করছেন। তাঁর প্রধান সহকমাঁ রবীন ( ওরফে যতীন দাস )। নরেন 
সেন, ব্ৈলোক্য চক্রবর্তাঁ ও প্রতুল গাঙ্গুলীর সত্গে আলোচনা করে শচীন্দ্রনাথ 


| ১২৯ 
সদ্ণার ভগৎ সিং__৯ 


এক সর্বভারতীয় বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন । এই 
নতুন সং্থার নাম হল পহন্দুস্থান রিপাবলিকান আসোসিয়েশন' | এই 
সংস্থার উল্লখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন যতীন দাস, রাজেন লাহিড়ী, 
রামপ্রসাদ বিসাসল, যোগেশ চ্যাটাজী ন্দ্রশেখর আজাদ, সর্ঘ সেন, অনন্ত- 
হার মন্ত্র, চারাবকাশ দত্ত প্রভাতি । 

টাকোর যড়যন্ত্র মামলায় শহন্দুস্থান রিপাবালকান আসোসিয়েশন- 
এর উদ্দেশ্য € নিরমাবলী সম্বলিত একটি পশদ্ভকা প্রদার্শত হয়। 
ইংরেজীতে রচিত প্াাস্তকায় আ্যআসোসিয়েশন'এর উদ্দেশ্য (0916০1) 
হিসাবে বলা হয় 

ই সংঘের উদ্দেশা হবে, শসংগঠিত এবং সশদ্দ বিপ্রবের ছাঝা 
ভারঙবর্ব এ” সার্বভোন প্রজাতান্রিক যুক্তরান্ট্রর প্রতিষ্ঠা কবা । 

'সাধারণ মানুব যখন তার সিদ্ধান্তকে কার্ষকরাঁ কবাব স্গযোগ পাবে, 
তখনহ জনসাধারণের নর্বাচিত প্রাতীনাধদের দ্বারা এই প্রজাতন্্রর স্থায়ী 
নিয়মতন্ন (0017511(01101) ) সস্ট হাবে। 

“এই প্রজাতন্রের মল নীতি হবে সাধারণ মানুষের ভোটাধকাবেব 
প্রতিষ্ঠা; এবং মান্বকে শোবণ করবার ভনো মানুব ঘে সকল বাবস্থা 
গ্রহণ করেছে, তার অবসান ঘটানো 1৮ 

প্রাদেশিক শাখা সংগঠনগযালর কর্মপসচী প্রণয়ন করতে গিয়ে বলা হয় 

“প্রতাবাঁঢ প্রদেশ সংগঠনে নিয়ে উাল্লাখত বিভাগগর্পল থাকবে £ 


এ 


১. প্রচার 
২. সভ্য সগ্রহ 
৩. অর্থ সংগ্রহ 
9. অস্ব্র সংগ্রহ 
&. বৈদেশিক যোগাযোগ 1৮ 


অন্যব্র বলা হয় “আ্যসোসিয়েশনের প্রত্যেককে সশম্্র করে রাখাব 
ব্যবস্থা করা হবে ।” 

আসোপসয়েশনের কর্মধারার বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলা হয়__ 

“্রামক ও কৃৰকদের মধ্যে সংগঠন গড়তে হবে । বাঁভন্ন স্থানে কল- 
কারখানায়, রেলওয়ে এবং কয়লাখাঁনতে শ্রামকদের সংগাঠিত করতে হবে এবং 
তাদের মনের মধ্যে গ্রাথত করে দিতে হবে যে, তাদের জন্যেই শবপ্লব' 
আনতে হবে। 


১৩০ 


“বাইরের দেশগাীলতে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে তীদের অন্দ্রাশক্ষা এবং 
নৈচন্তানক প্দ্ধাততে স্াঁশাক্ষত করে আনতে হবে। 

“বাইরের থেকে অস্বশন্তর ও যৃদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করে আনতে হবে, 
এদাশে ও অস্ত্র তৈরীব বাবস্থা করতে হবে। 

'ৈনাবাতিনীতে সংঘর সদসাদের ঢীকয়ে দিতে হবে ।” 

নতদ্‌র জানা যায়, পডারো নিয়মভন্ত্রাটি শচীন্দনাথ সানাল কনা করেন । 
দি লেভোলিউশনব্রি নামে যে প্রচারপান্রীট শচীন্দ্রনাথ সারাভাবতে ছাঁড়য়ে 
দিঘছ্িলন এবং মে পন্রটি হখনকার তরুণ বিপ্রবীদেব অনুপ্রাণিত করেছিল, 
সোটিও বান্োঁর মামলায় প্রদার্শত ভয় । নল ইংবেজীতেই সেই প্রচারপন্রাট 
উড, ভ করা চল | 
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উত্তরপ্রদেশের ২৩টি জেলাতে এইচ. আর. এ.*র সভ্যরা সক্রিয় হয়ে 


১৩৫ 


৪ঠে । ১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবর তআঁরখে কলকাতা পুলিস “সন্দেহ- 
ভাজন বান্ত' হিসাবে যোগেশ চ্যাটাজীঁকে গ্রেপ্তার করে । তাঁর কাছে অজানা 
হাতের লেখায় “এইচ. আর এ.'র কম"ধারার বিস্তৃত বিবরণী পাওয়া যায় । 
এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে, আ্আসোসিয়েশনে মোট একশ" জন সভাকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েহিল। 

আ্যাসোসিয়েশনের সংগঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
সভ্যরা চাঁদা তুল, নিজেদের সনম্ত অর্থ দলের ভাণ্ডারে দিয়ে অথের 
প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাতে কিছুই হয় না। শেৰ 
পরত আর্থ সংগ্রহের জনা তারা ডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯২৪ 
সালের বড়াদনে বামরৌলিতে, ১৯২৬'এর ৯।১০ মার্চ বিপরীতে এবং 
২৪ মে দ্বারকাপরে ডাকাতি করা হয় । এই জকাতিগতীলতে প্রধান ভূমিকা 
ছিল চন্দ্রশেখর আজাদ ও রামপ্রসাদ বিলামল'এর । ১৯২৫এর ৯ই অগস্ট 
কাকোর স্টেশনের কাছে ট্রেনে সরকারী তহবিল লন করার পর চারাদাকে 
আলোড়ন পড়ে যায় । কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ গোয়েন্দা 
বিভাগ যে তদন্ত চালায় তার ফলে দলের মূল নেতারা ধরা পড়েন । 
বিচারের নামে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিসীমিল, আসফাকউল্লা € 
রোশন সিংকে কাঁসতে ঝোলানো হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ 
চ্াাটাজীঁ, শচীন বক্সী, গোঁবিদ কর, মূুকুন্দী লাল প্রমখের যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর হয়। চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিস কোনদিনই ধরতে পারোঁন । 

কাকোরি যড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দস্থান রিপাবাঁলকান 
আসোসিয়েশন ভেঙে পড়ে । ১৯২৭ সালে দেওঘরে কীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
দলকে উজ্জীবিত করবার এক পাঁরকল্পনা করেছিলেন । কিন্তু তিনিও 
ধরা পড়েন। ১৯২৮ সালের অগস্ট মাসে ভগৎ সং, বিজয়কুমার সিংহ, 
চন্দ্রশেখর আজাদ প্রভাতি বিপ্লবীরা দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলাতে সমবেত 
হন এবং দলকে প্নগাঁঠিত করেন । ভগৎ সিংএর প্রস্তাবে “সোসালিস্ট' 
শন্দাঁট নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় । 


৯১৩৬ 


ছিন্দ্‌স্থান সোস্যালিস্ট রিপাবালিকান আর্মি 
ঘোষণাপত্র 

“ফ্বাধীনতার শিশুতর্কে বাচিয়ে রাখতে হালে তার মুলে শহীদের 
রন্তুসণন করতে হয়। 

যগের পর ষূগ ভারতের মন্তুর তরমূল বিপ্রবীদের বুকের রক সি্ত 
হয়ে চলেছে । কে সাহস করবে, তারা যে আদর্শে উদ্ধদধ হয়েছে এবং যে 
তাগের সাধনায় ব্রতী হয়েছে, তার মহন্তরককে পারমাপ করতে ? তবু তারা 
নিঃশব্দে এবং গোপনে কাজ করে চলেছি বলেই দেশ তা্দর উদ্দেশা এবং 
কর্মপন্থা সম্বন্ধে অবাহত নয়। তার জনোই ঠিন্দুস্থান সোন্যালিস্ট 
রিপাবলিকান আআনোবিরেণশন'এর এই ঘোবণাপন্র | 

সশস্ব ও সুসংহত অস্্যুতখানের দ্বারা ভারতকে বিদেশী শাসনমন্ত করতে 
বিপ্লবকে জাগিয়ে রাখতে হবে । সেই কাজই করবে এই সংঘ । সশন্দর 
বিদ্রোহের আগে পরাধীন দেশকে গোপন প্রচার ও প্রস্তুতি চাঁলয়ে যেতে 
হয়। প্রস্তুীতর কাজ যখন সম্পর্ণ করা যায়, তখন বিদেশী সরকারের 
ক্ষমতাও শিথিল হয়ে যায়, আর অস্তিত্রও সাঁমিত হয়ে পড়ে । 

কারে আবদধ ও রক্ষণশীল মানের মনে শীবপ্রব সম্পর্কে একটি 

ভাঁতর ভাব জাছে। শীস্তু ও স্ডাবধাকে যারা কবায়ভ্ত করে বসে থাকে, 
ওল?-পালটের কথা তারা ভাবতেই পারে না । অথচ বিপ্লব একটি প্রাকীতিক 
ঘটনা, এবং বিপ্লব ছাড়া সমাজে বা শাসনব্যব্থার কোন প্রগতি কখনো 
আশা করা যায় না। বিপ্রব অথে' নিশ্চয়ই আমরা এক পাশাবিক হত্যাকাণ্ড, 
মগ্নিসংযষোগ বা বোমা ছোড়াছুড়ি বুঝব না; সভাতার নীতিগুলিকে 
ধস করে দেওয়া অথবা নায় ও সততার মূল্যবোধকে ভেঙে দেওয়াও 
বিপ্লব নয়। বিপ্লব হতাশাবাদীদের চিংকারও নর | বিপ্রবকে ধর্মের বিরুদ্ধে 
পরিচালিত বলে মনে হতে পারে কিন্তু মানবের বিরদ্ধে বলে ভূল করবার 
কোন কারণই নেই । বিপ্লব হল এক প্রবল জীবনীণান্তি যা অনন্তকাল ধরে 
নূতন ও পুরাতনের, জীবন ও মৃত্যুর এবং আশা ও অন্ধকারের দ্বন্দের মধ্য 
'দয়ে এগিয়ে চলেছে । বিপ্লব হল নিয়ম ও নীতির জনক এবং সত্যের বাহক । 

আমাদের তরুণ সমাজ এই সত্যকে অনুভব করেছে । তারা অনেক 
দুখে এইটুকু জেনেছে যে, চরম বিশৃঙ্খলা, বর্বরতা ও বিদ্বেষের যে প্রকাশ 
আজ দেশকে আচ্ছন্ন করেছে, তার জায়গায় শৃঞ্খলা, আইন এবং মৈত্রীর 
সিংহাসন বসাতে হলে বিপ্লব ছাড়া আর অন্য উপায় নেই 1*-***" 


৯৩৭ 


এখন সবার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, আহিংসার ভার্থহীন ও এ,লামেলো 
কথার ম্রোতি গা ভাসানোর প্রবণতা । মহাত্মা গান্ধীকে আমরা মহৎ 
বলে মনে কাঁর ; কাজেই দেশের মান্তির জন্য তাঁর নাতি অচল 'এ কথা বলে 
তার প্রতি কোন ভশ্রদ্ধা দেখানো আমাদের উদ্দেশা নয়। গান্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলন দেশের সকল মানবের মধো যে জাগরণ এনেছে সে 
পথা আহ্বীকার করে আনরা অকুতচ্ভতা দেখাতে চাই শা। ীকন্তু আমরা 
নন বাঁর। গান্ধী অসম্ভবেৰ দ্ধপন দেখেন | অভিংসা মহৎ আদর্শ হতে 
পারে কিন্ত ভাবে ভাগামীকালেব জনা তুলে রাখতে তবে। জাজ যে 
অবস্থার আনতে আতি আতে আসায় স্বাধীনতা পাওয়া দুরাশা নানু! 
সনদত পাঝব। আর নথ দাত শানাচ্চ | পরথবীর এই ভিআ্রতার মধ্য 
দাঁড়য়ে আসার বথা বলা উচ্চ আদশের ভলেও আমাদের মত পরাধীন 
ভাতি এইভাবে আমাদের উদ্দেশ থেকে সরে যেতে পারে না। সমম্ত 
'শাথবী জংডে যখন শাসন ও শোবণের তিত্র প্রকাশ, তখন আমাদের মত 
আসহার জাতিন আিংসার পথ আকডে থাকার কি আর্থ থাকতে পারে । 
নপারানের ফ্লপেন আমাদের যবকসমাজ নিমগন থাকতে পারে না, এ কথা 
আনরা জোর দিয়েই বলতে চেয়েছি 17 

সন্ত্রাবাদের পথ নেওয়ার জনা আমাদেব তিরস্কার করা হয়েছে । 
শামরা তথাকথিত আঁহংসবাদীদের উদ্দেশো বলতে পারি যে, সন্ত্রাসবাদাকে 
বিপ্লবের উদ্দেশা তো নয়ই” স্বাধীনতা লাভের উপায় বলেও আনরা মনে করি 
না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন আজ সনগ্র দেশের ওপর সন্ত্রাসের যে পীড়ন 
সাঁলিয়েছে ভার প্রতিবাদ করতে হলে সন্ধ্ানবাদ ছাড়া আর কি উপায় থাকতে 
পারে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই ব্রিটিশ ভারতববে তার অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে 
বেখেছে । সন্ত দেশে আজ যে হতাশা, সমাজে যে ভাঁতির মানসিকতা 
তান থেকে দেশকে ভুলতে হালে একদিকে প্রাতিশোধমূলক কার অন্যদিকে 
যুবসমাজকে ত্যাগ ও আত্মদানের পথ ধরতে হবে । আছাক্তা আন্তর্জাতিক 
নেন্রেও সন্ত্রাসবাদের গুরুতর স্বীকৃত হয়েছে । 

সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল জোর করে চাপানো হয়েছে ভারতববের ওপর । 
সমগ্র দেশবাসী আজ যন্র্ণায় কাতর । কোটি কোটি ভারতবাসী আজ 
দারিদ্রা ও জ্পক্ষার শিকার । এদেশের বেশীর ভাগ মানুৰ শ্রমিক ও কুষক ২ 
কিন্তু বিদেশী শাসনের নিপীড়ন তাদের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করেছে 1৮7. 

শোঁধত সম্প্রদায়ের সমন্ত আশা জাজ সমাজতন্বাদকে ঘিরে দাঁড়াতে 
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ক 


চাচ্ছে; আর সমাজতন্বাদের পথই দেশকে স্বশাসিত করে বৈষম্যহীন 
সমাজ প্রতিষ্তার পথে নিয়ে যেতে পারে। 

ভাবতের ভাবষযৎ তার তরুণ সমাজের হতে | তাদের 'নর্যাতন ভোগ, 
দমা সাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের 
ভাঁবষাৎ তাদের হাতেই নিরাপদ হবে| আামরা দেশবন্ধ দাশেব সেই কচিং 
উকুকে সমবণ কলাতে পাঁবি- 

“তরুণ সনাজই দেশের গোরব এব হআাশা। সমদ্ত আন্দোলনের 
(পেছনে তাদের প্রেরণাই সাঁরুয় । তাদের তাগই প্রতাক্ষ। মশন্তুর পথে 
তাবাই মশাল ধারে এগিয়ে চলেছে । মণন্তর তীরে তারাই তো তাথযাত্রী | 

ভারত-প্রজাতন্তের যকসাঁনবেপ দল, ভোমরা আজ এগিয়ে এসে 
দডাও | ভলস হযে কাটাবার মত সময় ভাতে নেই । সমাজের দীর্ঘ 
আলসোব আবসাদকে ঝেড়ে ফেল। দেশর প্রভোকটি অংশে তোমাদের 
ছাড়ে গঢভেি তবে এবং বিপ্লবের পঞথাকে প্রস্তত কবাতি হবে । বিটিশ 
লামাজাবাদের বিরদেধ যে ধুণা € বিতর্থা আমাদের মনে জমে উঠেছে, 
ন্শব প্রত্যেকটি মানের বক নেই ণা ও বিহঝ্গাকে ছিয়ে দাও! 
এই সাম্রাজাবাদী শাসন শীঘ্ই চ৭ হয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়বে | জেগে 
উপর ভারতণ্ৰ তার গৌরব & মভাভিব মাবাখানে । 

বাক্ুদ্বাধীনতাকে আমরা বাঁচাতে চাই! শোবিত শ্রামকসমাজের 
আধকার,ক আমরা স্বীকার করাতে চাই । বিপ্লবের গাবিভাবকে আমবা 
দবাগত জানাই | বিপ্লব দীর্জীবী হোক 

কর্তার সি 
সভাপাঁত” 


[হন্দুস্থান সোস্যালিস্ট ব্রিপাবাঁলকান আসে।সিয়েশন 'এর আর একটি প্রচারপত্র 
বোমার দশন 
(1109 191119509101)% 91173091700 ) 


গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ তারিখে বডলাটের বিশেষ ট্রেনটি মাইন 
দেয়ে উাঁড়য়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ঘটনার ওপর কংগ্রেসের 
প্রভাব, ইয়ং হীণ্ডিয়া*ষ গান্ধীর রচনা এবং সাম্প্রতিক কার্যাবলী দেখ মনে 


৯১৩৯ 


হবে যে, ভারতের জাতীর কংগ্রেস গান্ধীর সহযোগতায় বিপ্লববাদীদের * 
বিরুদেধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে । সংবাদপত্রে এবং সাধারণ বন্তুতা-মণ্ডে 
বিপ্রবীদের সম্পর্কে তিন্ত আলোচনা করা হয়েছে ৷ খুবই দুঃখের বিষয় 
যে, বিকতভাবে দেখানোর দরুন অথবা নিছক অজ্ঞতআর জন্য বিপ্রবপন্থন 
যফুবকসঘাজকে সাধাব্ণ মানষ বরাবরই ভুল বুঝে এসেছে । িপ্রবীরা 
কখনই তাদের কাজ বা চিন্তাধারার সমালোচনাকে এাঁড়য়ে চলতে চায় না। 
বরং এমন সমালোচনার ফলে মানব তাদের ভালো কারে বুঝবে, তাদেব 
মূলনীতি এবং আদর্শকে অনুধাবন করবে, এই আশাতে তারা সমালোচনাই 
বামনা কার । আশা করা যাচ্ছে ষে এই প্রক্ধ সাধারণ মানবের কাছে 
বিপ্লবীদের নাদর্শ ৩ কমরধাবাকে তুলে ধরবে এবং স্বাথন্ধ মানবের 
বিকৃত সমালোচনার হাত থেকে মন্তু করে তাদের প্রকৃত স্বরপাকেই 
ফুটিয়ে ভুলবে । 
হিংসা এথবা আহিংসা 

আমরা মানে কাব, এই শব্দ দুউিকে সাঁগকভাবে প্রয়োগ করা হয় না এবং 
তাদের অন্তর্নিঠত অথ সেজনা নায়সঙগতভাবে উদঘাটিত হয় না। 
অন্যায় কাজে শারীরিক শীক্ুকে প্রয়োগ করার নাম হিংসা | বিপ্রবীবা নিশ্চয়ই 
তাচায় না। যখন কোন বপ্রব। কিবাস করে যে, কোন বাপারে ভাব 
আধিকার এবং দাবি আছে তখন সেই অধিকার প্রাতিষ্ঠার জনা সে দানি 
জানার, নান্তি প্রয়োগ করে, তার সমস্ত আত্মিক শক্তিকে নিয়োগ করে, তাল 
জন্য সর্বপ্রকার কুচ্ভুভা ববণ করে, সেই অধিকার আাদায়ের জন্য সে সবাঁকচ্ছু 
ত্যাগ স্বীকার করে, এবং সবশেষে তার প্রচেগ্গাকে সফল করার জনা 
শারীরিক শক্তিকেও প্রয়োগ করে । এই প্রচেষ্টাগালিকে বর্ণনা করার 
জন্য যে কোন শব্দ তাঁম ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু শহংসা” নয় । কারণ 
শহংসা' শাব্দে পাশবিকতার প্রকাশ বোঝায় । “সত্যাগ্রহ”? হল “সতা”কে 
আঁকড়ে ধরা । তাহলে সত্যকে শুধু আত্মিক শন্তি দিয়ে চাওয়া কেন? 
সত্য প্রাতিষ্ঠার জন্য দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ নয় কেন? মান্তুলাভের জনা 
দাহক শাস্তির প্রয়োগকে অহিংসপন্থীরা এড়িয়ে যায়, আর বিপ্লকীরা মস্তি 
অর্জনের জন্য আঁত্মক বা দৈহিক, সবরকমের শান্তুকেই প্রয়োগ করে। 
তাহলে আমাদের সামনে হিংসা ও আঁহংসার প্রশ্ন থাকছে না। থাকছে 
স্বাধীনতা অজঁনের জন্য শুধু আত্মিক শান্তকে আঁকড়ে থাকা হবে না 
আত্মিক ও দৌহক সর্বাবধ শান্তকেই প্রয়োগ করা হবে। 
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আমাদের আদর্শ 

বিপ্রববাদীরা বিবাস করে যে, তাদের দেশের মুক্তি বিপ্রবের পথ ধরেহ 
আসবে । যে বিপ্লবের জন্য তারা কাজ করে চলেছে, তা শুধু এক বিদেশী 
শাসক ও দেশের মানষের সংঘষের মধ্য দিয়েই প্রকট হবে না, তার 
মাবিরভীবে এক নতুন সমাজব্যব্থার সৃষ্টি হবে। বিপ্লব ধনতন্ন এবং 
শ্রেণীবৈষম্যের অবসান সূচিত করবে । কোটি কোটি বূভূক্ষা মানৃষের 
কাছে আশা ও প্রাহর্যের বার্তা বয়ে আনবে । যারা আজ শোষণের যৃপ- 
কান্ডে পাড়ে মৃত্যুর যন্ত্রণার কাতরাছে, তারা স্বাদ্তির নিশ্বাস ফেলাবে। 
জাতিকে স্বপ্রাতিষ্ত করবে । 

সন্ত্রাসবাদ 

বপ্লবের সচনা যুবসমাজের আম্থরচিন্ততার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় । 
তারা অদ্থির হয়ে ওঠে ধর্মীন্ধতার বাঁধনে, হাজার রকমের সংস্কার ও 
মানাসক অবসন্নতাকে ভেঙে তারা বোঁরয়ে পড়তে চায় । এই অস্থির- 
চিত্ততা যখন একটা সুস্পন্ট অনুভবে স্খিত হয়, তখন তারা বুঝতে পারে, 
জাতির পরাধীনতার রপ কি । সহ্গে সজগো তাদের মনে স্বাধীনতার জন্য 
মদম্য স্পৃহা জাগে । পরাধীনতার প্লান এবং স্বাধীনতার আকাঙ্কায় 
তারা রুদ্ধ হয়ে ওঠে বলেই সঙ্গত কারণেই অত্যাচারী ও নিপীড়ককে 
তারা হত্যা করতে ছোটে । এইভাবেই সন্দ্রাস্বাদেব জন্ম | সন্ত্রাসবাদ 
বপ্রবের একটি অপূরণীয় অত্গ। সন্ত্রাসবাদই বিপ্লব নয়, এবং বিপ্লবও 
সন্ত্রাসের পথ এাঁড়য়ে পূর্ণ হতে পারে না। মন্দ্রাসবাদ অত্যাচারীর 
মনে যেমন ভয় ঢাঁকয়ে দেয়, অত্যাচারিতের হৃদয়ে তেমান আশা এবং প্রাতি- 
শোধের মাধ্যমে সাহস কারয়ে আনে । শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে 
শাঁসত ও নির্যাতিত মানুষের সত্তাকে পৃথিবীর চোখের সামনে যেমন তুলে 
ধরে, তেমনি জাতির মান্তর আকাত্ক্ষাকে জলন্ত করে তুলে পরাধীন 
সান্ষের মনের আত্মবি'বাসকে 'ফারয়ে আনে । অন্যান্য দেশের মত 
ভারতবর্বেও সন্ত্রাসবাদ বপ্রবের রূপ নেবে, এবং দেশের পর্শস্বাধীনতাকে 
প্রতীষ্ঠত করবে ।” 

এই বিরাট প্রবন্ধের পরবতাঁ অংশটিও খণ্ডে খন্ডে বিভন্ত । 'বাভন্র 
অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে যে বিষয়গুলি নিয়ে তা'হল 
যথাক্রমে 

[২6৬০1061017815 10611)0905 7; 1106 00171851955 270 116 
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পর্রিশিষট-_২ 


ক. লাহের জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পকে সরকারণী 
দনোভাৰ £ অগস্ট ১৯২৯-এর ৭ তারিখে যখন অনশনব্রতী বন্দীদেন 
অবস্থা অতান্ত আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে, এবং বন্দীদের প্রাতি সহান্‌- 
ভাঁতিতি দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তখন পাঞ্জাবের গভনরি স্বরাষ্টর- 
সচিব এইচ. ইমাসনিকে যে নোট পাঠান, তার বাংলা আঅনবাদ নিচি দেওয়া 
হলা। বন্দীদের প্রতি সরকারী মনোভাব কি পরিমাণে কঠোর ও বির 
ভাবাপন্ন ছিল, তার র পাঁরিচয়ু এই নোটির মাধামেই ভস্পম্টভাবে পা &য়া 
যাবে। 

| 7110 1০. 249, 77101779, 701. ] 

“আজ সকালে ডা. গোপ চাদ ভাবের সঙ্গে জামার যে আলোচনা 

হয়েছে, তারই একটি অনালাপ আমি এইসহ্গে পাঠালাম । এর মপো 
উল্পখষোগা কথা এই যে, বন্দীদের মধো বিশেষ শ্রেণীতে কাকে বা কাদের 
বাখা হবে, এই বাপারে ভগহং সংঞএর মানোভাবের সামান্য পারিবতনি 
ঘটেছে । তার মনল বন্তব্য কাগজে ছাপা ভয়ে গিয়েছে । ভাতে ছিল যে, 
হিংসাত্মক ভাপরাধের জন্য হোক বা না হোক রাজনোতিক কারণে বন্দী 
সকলকেই বিশেষ শ্রেণীভৃন্ত করতে হবে। তিনদিন আগে দ্যানচাদ' এল 
কাছে একটি বিব্ধতিতে তিনি বলেছেন যে, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ 
ও ৩৯৬ ধারায় যারা দাণ্ডত, তীপদের এই বিশেষ শ্রেণী থেবে আলাদা করে 
রাখা যাবে । গতকাল ডা. ভার্গবের সঙ্গে ক্থাপ্রসঙ্গে তিন স্বীকার 
করেছেন যে, হতা ও ডাকাতির সঙ্গে সংশিষ্ট বাক্তিরা ও এই বিশের শেণী- 
ভুন্ত হবার যোগ্য নয়। এরর দ্বারা ভগৎ সং তাঁর পুবেরি গোড়াঁম ও এক- 
গঃয়ে মনোভাব থেকে সরে এসেছেন। সন্ভবতঃ অহিংসার আঁশ্রত কংগ্রেস 
এই ব্যাপারে ব্দীদের সাহায্য করবে না জেনেই তাঁর মনোভাবের এই পাঁর- 
বর্তন। তা সত্তেবও মনে হয়, খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে কিছ শুবিধা 
দিলেও বন্দীরা অনশন ভাঙবে না, যতক্ষণ হিংসাত্মক কাজেব সাঙ্গ যুক্ু 
কাউকেই বিশেষ শ্রেণীতে দেওয়া হবে না এই মনোভাবের পাঁরবর্তন না 


“আম আজ সকালে ডা গোপাঁচা্দ ভার্গবের সথ্গে দেখা করোছি এবং 
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জেনে আমি খুশী হয়েছি যে, তিনি আন্তারকভাবেই চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন । 

“অনশন ধর্মঘটীদের দ্বাস্থ্য সম্পর্কে আঁফাঁসয়াল রিপোর্টযা পাচ্ছি জা. 
ভার্গব তারই সমর্থন জানালেন ।.. তিনি মনে করেন যে, যতীন্দ্রনাথ দাস- 
এর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ । সারাঁদনে তাঁকে আধসের জলও খাওয়ানো 
যায় না। অত্যন্ত দুর্বল এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে, হাতেপায়েও খিল 
ধরতে শুরু করেছে । তার অবদ্থা গুরুতর বলে ধরতে হবে |" 

“মনশন ভগ করার জন্য চেষ্টা করার ব্যাপারে বলা যায় যে, ভগৎ সিং- 
এর বাবা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা কলবতী 
হওয়ার কোন ইঙ্গিত নেই । দর্তকে প্রায়ই দেখতে আসছেন তাঁর বোন। 
বাংলা থেকে তাঁর আত্মীয়বজনের অনুরোধও প্রতিদিন ডাকে আসছে । 
[কিন্তু দত্ত'র সংকল্পের কোন পাঁরবত“ন হওয়ার চিহ্ন নেই । আর যতীন্দ্র- 
নাথ দাস এর ভাই তার কাছে জেলের মধ্যেই সবসময়েই রয়েছেন । তার 
ভাই সবসময়েই চেম্টা করছেন যাতে যতীন্দ্রনাথ কিছু খাদ্য এবং ওষুধ 
গ্রহণ কল্রন। কিন্তু যতীন্দ্র অত্যন্ত দুর্বল অঞ্চ তাঁর মনোভাবের কোন 
পাঁরবর্তন হবে বলে মনে হয় না। যতীন্দ্রনাথের মধো মৃত্যুকে গ্রহণ 
করার তার আকাক্ষা ;$ কাজেই কারও কোন অন্যরোধ বা ডা. ভার্গবের 
কোন যান্তু তাঁর ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। 

“ডা, গোপাঁচাঁদ ভার্গব মনে করেন যে, বন্দীদের বিশেষ শ্রেণীর দাবি 
নেনে না নিলে, এ ব্যাপারে মূল নাতির পাঁরবর্তন না ঘটালে, শুধুমাত্র 
খাদ্য বা অনা বিবয়ে কিছু সুবিধা দিয়ে অনশনধর্মঘটীদের নরম করা 
যাবে না। 

“আম তাঁকে বলেছি যে, তিনি যে আমার সঙ্গে দেখা করে বন্দীদের 
স্বাস্থ্য ও তাঁদের বন্তব্য আমাকে জানিয়েছেন, সেকথা তাঁদের বলতে 
পারেন; কিন্তু আমি যে তাঁদের কথা পুনার্ববেচনা করবো এ ধরনের 
কোন কথা যেন না বলেন। 

“সংক্ষেপে £ 

সন্ভবত; কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশন শুরু হলে এই প্রশ্নগালি 
উঠবে _ 

১. লাহোর জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট। 

২. রাজনোতিক বন্দীদের প্রসঞ্গ কোন না কোন ভাবে উঠবেই । 
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কাজেই আমি যে সব প্রসঙ্গ উঠতে পারে, সেই সেই ব্যাপারে আপনাকে 
আবাঁহত করবার চেষ্টা করছি। 

“বাভল্ বিষয় যথা 2 

১. অনশনধর্মঘটী বন্দীদের দাবি, 

২. ব্চারাধীন ও িশেব শ্রেণীর বন্দী সম্পার্কত বর্তমান নীতি, 

৩. অন্যান্য দেশে বন্দীদের প্রাত যে আচরণ করা হয়, তার চেয়ে 
বঙতমান নীতি খারাপ-এমন দাঁব, 

৪. প্রাদেশিক গভন“মেণ্টগাঁলর দ্বারা এ ব্যাপারে কি তদন্ত করা 
হয়েছে তার বিবরণ, 

&, রাজনোৌতিক অপরাধে আঁভযুন্তদের সম্পর্কে আরও নমনীয় 
মনোভাব গ্রহণের দাবি, 

৬. বর্তমান জেলব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয়দের মধ্যে বাভল্ন 
ধরনের আচরণ সম্পকে সমালোচনা, এবং 

৭, কোন একজনের মৃত্যু ঘটলে গভন“মেন্টই তার জন্য দায়ী, এমন 
আভযোগ । 

“ভগৎ সিং ও দশু'র মূল দাবিগুলি তাদের আবেদনপন্রেই রয়েছে । 
আবেদনপন্রটি বিভিন্ন পান্রকা ও "টিবিউন'এর ১৪.৭.২৯ তারিখের সংখ্যায় 
ছাপা হয়েছে । এই আবেদনপন্রে তারা রাজনোতিক বন্দীদের জন্য বাভন্ন 
সুযোগন্াবধার দাব জানিয়েছে । রাজনোতিক বন্দী বলতে তারা এমন 
সকলের কথাই বলতে চায়, যারা রাস্ট্রত্রোহের অপরাধে অপরাধী । উদাহরণ 
স্বর্প তারা উল্লেখ করেছে লাহোর বড়ফন্ত্র মামলা (১৯১৬-১৭ ) এবং 
কাকোরা বড়যন্ত্র মামলার আসামীদের কথা । লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার 
(১৯১৫-১৭ ) ওপরে ইনটোলজেন্স ব্রাণ্ের ডিরেক্টরের নোটের স্ক্ষিপ্ত 
পারও এই সঙ্গে দিলাম । ওই নোটে বলা হয়েছে যে, ওই মামলার 
আসামীদের উদ্দেশ্য ছিল___গভন“মেন্ট'এর উচ্ছেদ, সরকারী কর্মচারী ও 
সাধারণ মানুবর্ে হত্যা এবং সেনাবাহনীর আনুগত্যে কাটল ধরানো । 
গভন“মেপ্টকে আজ পর্ন্তি যতগ্ীল বিদ্রোহাত্মক ঘটনার সন্মুখীন হতে 
হয়েছে তার মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক । তাছাড়া যখন গভনমেণ্ট 
যুদ্ধে অবতীর্ণ, ঠিক সেই ভয়ঙকর সময়টিতেই তারা ষড়যন্ত্র করোছিল। এই 
ষড়ফন্্মূলক ঘটনাগালর উল্লেখ করে ওরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সশন্তু 
অভ্যর্থানের মত ঘটনাগুলির গরুত্বকে লঘ্চ করে দেখাতে চেয়েছে। 


১৪৫ 
সর্দার ভগং সিং_-১০ 


আঁভয,্ত ব্যন্তির ব্যন্তিগত জীবনধারণের মান কি, সে সম্বন্ধে ভ্রুক্ষেপ না 
করে, তারা রাষ্টর্রোহের মত অপরাধে যারা অপরাধী তাদের অনুকুলেই 
এই বিশেষ সশুবিধামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন চেয়েছে 1০, 

“কাগজগ্ালতে প্রায়ই লেখা হচ্ছে যে, মহামান্য সরকার আইরিশদের 
ক্ষেত্রে বিশেব ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন $ সেখানে অভিযুক্তদের রাজনোৌতিক 
বন্দীরুপেই দেখা হয়েছে । বদ্তৃতঃ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আইরিশ বন্দীদের 
একটি স্বতন্ন জেলে রাখা হায়োছিল এবং প্রথম দিকে তাদের বিশেষ কতক- 
গুলি সশবিধাও দেওয়া হয়েছিল । এই সশুবিধাগুলি দেওয়া হয়োছিল যুদ্ধের 
সময় বিশেষ কতকগুলি কারণে । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইংল্যান্ডে থে 
নীতি নধাঁরত হয় তাতে শসন ফিন' বন্দীদের সাধারণ নিয়মের বাইলে 
আব কোন স্রবিধা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। একটি মান্র ব্যাতিরম ঘটোঁছল 
দু'জন অভিযুক্তর সম্পর্কে যাদের অপরাধ ক্ষমা করে প্রথম শ্রেণীতে থাকতে 
দেওয়া হয়েছিল 1*--০, 

“এর পরের কথা হল অপরাধের উদ্দেশ্যকে শ্রেণাব্ভাগের ক্ষেত্রে পরা 
হবে কিনা । বিরোধী দল এই বাপারটা কোৌঁনয়ে তুলতে পারে । সরকারা 
নীতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো চাল-- 

কোন সভ্য দেশেই রাজনোতিক উদ্দেশ্যকে বিশেষ স্বিধাদানের ক্ষেত্র 
বলে ধরা হয়ান। ইংল্যান্ডে তো এ ধরনের মনোভাবকে মোটেই স্বীকার 
করা হয়ানি। 

কোন সভা দেশেই রাষ্ট্রদ্রোহকে মাননীয় বা তুচ্চ বলে দেখা হয়নি । 
বরং সভ্য আইনে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নেই । 

একথাও ঠিক নয় যে, রান্ট্রদ্রোহমূলক কাজে নোতিক তাপরাধ প্রত্যঙ্স 
নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, কাকোরী ভাথবা ঘদর আন্দোলনে 
টনোতিক অপরাধ সংঘটিত হায়োছে | ১১, 

আর একটি আভযোগ যার ওপর বিরোধীরা জোর দিচ্ছে, তা হল 
শ্বেতাঙ্গ ও ফ্থানীয়দের সম্পর্কে স্বতন্র ব্যবহার । এ সম্বতধে বলা চলে যে, 
অপরাধী বন্দীদের ম্বাম্থ্য ভালো রাখবার দিকে জেল করৃপপক্ষকে দুষ্ট 
দিতে হবে, অবশ্য তার জনা সরকারী অর্থের আতীরক্ত ব্যয় করা চলবে না। 
যে বন্দীর সাধারণ জীবনযান্রার মান নিচু, জেলে তাকে উচু মানের শ্রেণীতে 
রাখা হবে এমন আশা করাও ভুল। কাজেই বন্দীদের জেল-জীবন 
নর্ধারিত হয় ব্যন্তিগতভাবে তাদের জীবনযান্নার মানের ওপরেও । এই 
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নিয়ম শুধু ইউরোপীয়ানদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য নয়। যে সব ভারতীয়ের 
জীবমধারণের মান উচু বলে বিবেচিত হবে, তারাও ইউরোপীয়ানদের মত 
বিশেষ উবিধাগুলি পেতে পারবে । 

“সবশেষে, কোন একজন বন্দীর মৃত্যু হলে গভরন্নমেন্টের ওপর সকল 
দারিত্র চাপানোর চেস্টা হবে । এ বিষায়ে বলা চলে 

অনশন ধর্মঘটের মাধামে আভিযুক্তরা আত্মহত্যার চেস্টা করছে, যা 
আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় ভপরাধ। জেল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করবে, যাতে 
এই আপরাধ নিবারণ করা যায় । জেল-ডান্তারেরও দাঁয়ত্ব যে কোনভাবেই 
হোক তার অধীন রোগীর প্রাণরক্ষা করা । লাহোরের জেল কতৃপক্ষ ও 
ডাক্তারেরা এই অনশনবরতীদের জন্য প্রাণপণ চেস্টা করেছেন । পাঞ্জাব 
গভর্নমেন্ট এবং পাঞ্জাবের গভন্নর চেষ্টা করেছেন এই ধমণ্বটের অবসান 
ঘটাতে |... 

“সম্ভবতঃ একথাও বলা তবে যে, ভগৎ সিং এবং দত্ত'র দাবিগুলি 
পুরোপাঁব মেনে না নেওয়ার দায়ও গভর্নমেন্টের। এই দাঁবগুল 
ভাগেই জানানো হয়েছে, এবং ভার রাজনোতিক উদ্দেশা মানতে না পারার 
বাবণও দেখানো হয়েছে । গভনেণ্ট যে নীতিগয্ীল অনুসরণ করে চলেছেন 
তা" থেকে বিচ্যুত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব । কাজেই এভাবে চাপ সৃষ্টি 
বারে উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টাকে সরকার বরদাস্ত করবেন না। 

“সবাশেবের কথা এই যে, এ বাপাবের জনা পুরো দায়ত্র ওই যুবক- 
দেরই, এবং খারা বাইরে থেকে নানাভাবে যুবকদের উত্তীজত করছে, 
তাদেরও । 


খু. লাহোর জেলে অভমুন্ত বন্দীদের অনশন ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিতর্ক $ 
[৬০]. [৬, ০. 5, ৭1. 12.9.29 1 
এন. সি. কেলকার £ অনশনব্রতী বন্দীরা তাদের ধর্মঘটের ওপর যে 
গুরুত্ব দিয়েছে, সেই গুব্ত দিয়েই ওদের কাজকে বিচার করতে হবে। 
তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রম্তুত কিন্তু জীবনের বাঁনময়ে উপযাক্ত 
মল্যও তারা চায়। তাদের দাবি হল, স্বাধীনতআর সংগ্রামে রাজনোৌতিক 
বন্দীদের আত্মম্যাদার স্বীকাতি। এই মূল্যই তারা চেয়েছে তাদের ধর্মঘটে । 
কাজেই সাধারণ মানুষ এবং আইন সভার সদস্যদের সহানুভূতি যে তাদের 
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জন্যে থাকবে না, এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? পাঁথকীতে যে কোন 
প্রকারের কৃচ্ছতা সাধন ও নর্যাতন ভোগ অপর মানুষের সহানবভাতি 
সৃষ্ট করে। যাঁদ টেরেন্স ম্যাকসুইনির কথাই তুলি, তান কি সমস্ত 
মানুষের সহানুভূতি লাভ করেন নি? এবং তার সাত্গ সঙ্গে তিনি কি 
আহইারশ জাতির স্বাধীনতার দাবিকেও তুলে ধরেন নি 9১১০, 

লালা লাজপত রায়ের ওপর পাঁলসী আকুমণের ব্যাপারে যখন এই 
সভাতেই আলোচনা করা হয়, তখন সরকারী বেগ থেকে একজনও দাঁডাননি 
পুলিসের আচরণের নিন্দা করতে । তাঁরা আজ ক করে আশা করেন যে, 
লাহোর জেলে বন্দীদের অনশনের নিন্দা করবে আন্যে ?-----, আমরা জানয়ে 
দিতে চাই যে, তোমরা আমাদের কোন সহান্ভূতি আশা করতে পারো না। 
এই সভার সবটুকু সহানুভূতিই আজ ওই অনশনব্রতী বন্দীদের জন্য ।**-*.. 

দেওয়ান চমনলাল 3..." অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, জেল-ক মাটির 
পাঁচজন সভাই অনশন ধর্ম ঘটীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এবং 
তাঁরা ধর্মঘটী বন্দীদের জানিয়েছিলেন যে, যতীন দাসকে মুক্তি দেওয়া হবে। 

জেমস ক্লীরার £ সেই বিবৃতির ইতিমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে । 

চমনলাল £ আম বলোছ যে, জেল-কাঁমিটির পাঁচজন সভ্য ধর্মঘট বন্দীদের 
সত্গে দেখা করতে গিয়ে কথা দিয়ে এসোছিলেন যে, যতীন দাসের অবিলান্বে 
মানত তাঁরা অমুমোদন করবেন । আনি আশা কার, মাননীয় ফ্বরাষ্ট্রসচিব 
সমদ্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থেকে আমার কথার প্রাতিবাদ করবার চেষ্টা 
করবেন না। 

জেমস ক্লীরার 8 আম কি মনে করিয়ে দিতে পারি যে, পাঞ্জাব সরকার 
জাঁনয়ে দিয়েছিলেন যে, ওই বন্দীর জামিনের জনা আবেদন করা হলে তারা 
আপাঁন্ত করবেন না? 

চমনলাল £ মাননীয় স্বরাষ্টরসচিব আমাকে কিছ মনে কারর়ে দিতে 
চাচ্ছেন। আঁমও তাঁর কথাতেই আসছি । যদি এমন একাঁট বিবৃতি 
দেওয়া হয়ে থাকে তবে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? অবিলম্বে 
মান্ত দেওয়ার কথা অন্যমমোদন করার অর্থ কি? মুক্তির অর্থ কি জামিন ? 
আঁবলব্বে ম্পীন্ত বলতে জাঁমনে ছাড়া বোঝায় না। যাঁদ মাননীয় সভ্যমহাশর় 
[ব্চারাঁবভাগের কাজে হচ্তক্ষেপ করা অনূচিত বলে মনে করেন, তাহলে 
কখনই জামিনে মান্ত দেওয়ার কথা উঠতে পারে না। কারণ জামিনে মুক্তি 
দেওয়ার ব্যাপার পুরোপারি বিচারকের ওপর নির্ভর করছে। তাহলে 
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আঁবলম্বে মান্তুর জন্য জেল-কাঁমিটি যে সুপারিশ করলেন, তাকে জামিনে 
মান্তুর সত্গে সরকার ভাবে জড়ালেন ? জেল-কাঁমিটির স্রপারিশের একটাই 
স্ার্থ হয়। তাহলো যতীন দাসকে জেল থেকে এবং মামলা থেকে নিঃশর্ত 


জাহাঙ্গীর মনি হ তার উদ্দেশা মহৎ বলে যখন কোন মানুষ বি'বাস 
করতে পারে, তার উদ্দেশা'র সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত দেশের মানুষ জীড়য়ে 
আছে বালে যখন সে মনে করতে পারে এবং যখন তার নিজের হৃদয়ও মহৎ 
তখনই শুধু সেই মানুষ অনশন গ্রহণ করতে পারে । হতে পারে, ভগৎ সিং 
অপরাধ করেছে, হয়তো দত্ত বা অভিযুক্তদের আর কেউ অনুরূপ অপরাধ 
করেছে কিম্বা কারোনি, কিন্তু যেদিন এই সভার প্রত্যেকটি মানুষ স্মতি 
থোকে নি৪শেবে মুছে যাবে, সোঁদনও ওই যুবকদের ইতিহাস দেশের হৃদয়ে 
সোনার অক্ষারে আঁকা থাকবে তাদের আক্মোৎসগের জনা । মানুষের 
সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার প্রাণ। ওরা তা-ই দান করতে চলেছে তাদের কতব্য 
পালনের জন্য । এই সরকারের যাঁদ কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকতো, যাঁদ মন 
দিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ সরকারের থাকতো, তাহলে ওদের দাবপূরণে 
এতাদিন বিলম্ব ঘটতো না। সমস্ত পাঁথবীর লোক আজ আমাদের দিকে 
চেয়ে আছে, সমস্ত পৃথিবী লক্ষ্য করছে যে ভারত শুধু ভীরুর দেশ কিনা, 
এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন পরাধীনতার মধ্যে থোকেও “না বলবার সাহস 
তাদেব আছে কিনা'*-**" 

এইচ. ডব।লউ. ইমার্সন £ এই সভায় একথা বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাব 
সরকার আর যাই করুক, যতাঁন দাসকে নিঃশর্ত মাান্তু না দেওয়ায় তারা 
আবজ্ঞতা ও অমানাবকতার কাজ করেছে । দেওয়ান চমনলাল বা"লছেন 
যে, জেল-কমিটির অনুমোদন মেনে নেওয়াই পাঞ্জাব সরকারের পক্ষে উপয্স্ত 
হত। কন্তু জেল-কাঁনাটর সদস্যরা যা বলেছিলেন তা হল, যতীন দাসের 
মান্তুর জনা তারা স্পারিশ করবেন । তারা নিঃশর্ত মস্ত অথবা জাঁমন 
কোনটা মনে রেখে তাঁদের বন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তা নিয়ে আমরা মাথা 
ঘানাচ্ছি না। কিন্তু ধর্মঘটের অবসানের জন্য তাঁরা যে চেষ্টা করেছেন, 
তার জন্য সরকার তাদের প্রশংসা করেন |" পাঞ্জাব সরকারের সামনে 
দু”ট পথ খোলা ছিল-_প্রথমটি হল দাসের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া, 
এবং দ্বিতীয়টি তাঁরা যা করেছেন, অর্থাৎ জামিনের বিরোধিতা না করা। 
ক কারণের জন্য তাঁরা মামলা তুলে নিতে পারেন না, তা নিশ্চয়ই সকলের: 
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জানা আছে। যাঁদ একথা মনে করে নেওয়া হয় যে কোন একজন আভিযন্ত 

নিরপরাধ, আমার বরং বলা উচিত যে যত্ষণ না কোন একজনের বিরুদ্ধে 

অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে নিরপরাধ বলেই মনে করা যায়". 
এম. এ জিল্লা £ তাহলে এ মামলা প্রত্যাহার করুন । 

ইমার্সন £ আমার বন্তবোর প্রথম অংশটুকু তুলে নিচ্ছি । কিন্তু যতক্ষণ 
একজনের বিরুদ্ধে কোন আঁভিযোগ রয়েছে ততক্ষণ অন্য কারও 'িদধান্ত 
নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই একটি অভিযাগে আরও অনেক লোক 
জড়িয়ে আছে । আর বর্তমান ও ভাবব্যং সকল ক্ষেত্রেই আভিয্ক্তুরা 
তআ হালে এইভাবে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ সূষ্টি করবে । 

মহম্মদ আলি 1জন্না ৪ একটু আগে এই সভার বস্তা বলেছেন যে, 
সাধারণ মানবের শ্রদ্ধা ও শৃভেস্ভা অভিযুন্তদের জনা থাকবেই । আমি 
সেই সাধারণ মানবের পক্ষ থেকেই বলছি । এবং আমার সহ্ঠানুভূতি ওই 
যুবকদের জনা এই কারণে যে, তারা সরকারী নিয়মের যপকাচ্ঠে বাধা 
পাড়েছেন-...., 

“ইউরোপীয় বা ভারতীঘর মান বলতে কি বোঝার, এ প্রন্নের উত্তরে 
মাননীয় হোম মেম্বার মি. নিয়োগীর দেওয়া সংচ্ঞাই মেনে নিয়েছেন যে, 
জেলের আইনে ট্রপি ও ইউরোপীয় পোশাক উচ্চ মানের পরিচায়ক । তাই 
যদি হয়, তাহালে ভগং সিং ও দভ্'র ক্ষেত্রে অন্য বাবার কেন? তারা 
দ"ভীনেই ত পুরো ইউরোপীয় পোশাকেই এসোছিল 1777, 

“আম যতই এ ঘটনাগুলি দেখছি, আর সরকারী মনোভাব বিশ্লেষণ 
করছি, ততই আমার মনে হচ্ডে-_এ যেন একটা যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপার" 

“লাহোর মামলার কথাই ধরা যাক । এই যববগলি মৃতুাবরণের 
জন্য দৃঢসংকল্প | এটুকু নিশ্যয়ই তোমরা অনুভব করতে পারো যে, 
অনশনে মৃতার মূখে এগিয়ে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তার 
পক্ষেই এ কাজ সম্ভব যার মধ্যে মহৎ আত্মার আস্তিক, আছে, এবং যে তার 
কাজের সততায় বি*বাসী 1! এরা নিশ্চয়ই সেই ধরনের অপরাধী নয় যারা 
সবার্থবাদধসম্পন, ধূর্ত এবং অন্ায়ে লিপ্ত। তোমরা ন্থিরমান্তিষ্ক 
আঁক্কক হতে পারো, আমিও ধীরভাবে এখানে বন্তুতা দিয়ে যেতে পার । 
কিন্তু মনে রেখো যে, বাইরে হাজার হাজার যবক আজ অপেক্ষা করে 
আছে। শুধু এই দেশেই এমন ঘটনা ঘটে না। অন্য দেশেও এবং 
পাকাচুল প্রবীণরাও এমন ভাবেই এাঁগয়ে গেছে । তারা স্বদেশ চিদ্তাতেই 
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এমন সব গুরুতর অপরাধ করেছে । আয়ালণান্ডের প্রধানমন্ত্রী কসগ্রেভির 
ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল ? প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে আহ্‌ৃত হওয়ার এক পক্ষকাল 
আগেও কি তান ফাঁসির আসামী ছিলেন না? তন কি নিছক এক 
আর্বাচীন তরুণ ছিলেন ? 

“যদ পাঞ্জাব সরকারের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা কিছু থাকত, যাদ 
তাদের মস্তিষ্ক বলে কোন পদার্থ থাকত, তাহলে এ ব্াাপারের একটা 
সমাপান অনেক আগেই হয়ে যেত | 1115 ৪ 010651010--11)6 10016 
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বলতে চাচ্ছে মামরা সবাঁকছয সম্ভবমত দেখবো, সব উপায়ের সন্ধান 
করবো, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হবে, হয় তোমাদের ফীসিতে ঝোলানো, 
আর নইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ববা"*-ত, দএখের সঙ্গ আমাকে 
বলতে হস্ট যে, ভারতের যুবসমাজ আজ জেগে উঠেছে । এই পয়ন্রিশ 
কোট মানবের সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা কিছহতেই পারবে না এ ধরনের 
অপরাধ নিবাবণ করাতে, যতই বল তারা বিভ্রান্ত এবং ঘত নিন্দাই কর ওই 
যুবকদের |” 


গ. অনশন ধর্মঘট এবং যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় 
ম;লতুবশ প্রস্তাব ও বিতর? 


[ সিমলাম় ১৪ই সেপ্টেন্বর, ১৯২৯ তাঁরখে আইন সভার অধিবেশনে 
এই প্রন্তাব উত্থাপন করেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু ] 

প।ণডত মোতিলদল নেহর; ৪ স্যর! এই সভা আমাকে অনুমাতি 
দেওয়ায় আমি আমার প্রস্তাব রাখছি । আম হাঁতপ্‌বেহইি আমার প্রস্তাব 

সভ।প'ত £ প্রস্তাব হচ্ছে যে, সভা মুলতুবী রাখা হোক । 

নেহর; ৪ প্রন্তাবে বলোছি যে, এই স্ভা এরপর মুলতুবী রাখা হোক । 
কারণও আমি বিশ্লেষণ করেহি। এই গভন“মেন্ট লাহোর জেলে বিচারাধীন 
অভিযুক্সদের সম্পকে যে ধরনের ব্যবহার করছেন, তার ফলে যতীন্দ্রনাথ 
দাসের মৃত্যু ঘটেছে এবং অন্যেরাও মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছে। 

“স্যর! এ প্রস্তাবে ভারত বা পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের বিরদ্ধে বিশরাস- 


৯৫১৯ 


ভখ্গের আঁভিযোগ নেই। অভিযোগ হচ্ছে, গভরন্নমেণ্ট এই ব্যাপারে 
মানাবকতাবোধের অভাব দেখিয়েছেন। অভিযোগ হচ্ছে যে, মানষের 
জীবন যখন তিল তিল করে ক্ষয়ে যাচ্ছে তখন তাঁরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তা 
দেখেছেন ; তাঁদের যা করা উচিত ছিল, তাঁরা তা করেন নি। জুন মাসের 
মাঝামাঁঝ অনশন শর হায়োছিল। এবং যতীন্দ্রনাথ দাস ৬১ দিনের দিন 
€( জনৈক সদস্য-_-৬৩ দিন ) ৬৩ দিনের পর মারা ঘান। প্রাতদন খবর 
আসতো তাঁর প্রাণ ফুরিয়ে যাচ্ছে, যে কোন মৃহতে থেমে যেতে পারে। 
খবর এসছে যে, অন্যদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে । কি 
করেছেন তখন আমাদের সরকার % শোনা যায়, রোম যখন আগুনের 
লেলিহান শিখায় জহলছে, নীরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আমাদের 
এই দয়ালু সরকার আরও এক ধাপ এাগয়ে গেছেন । তারা এই যুবকদের 
মৃত্যুশয্যার পাশে বসে বেহালা বাজিয়ে চলেছেন, যখন সময় ছিল 
'বাঝার যে, এই মহত্প্রাণ ঘবকেরা ঘতদিনই হোক অনশনেই থাকবে, 
কিন্তু তাদের নীতি থেকে বি্যত হবে না, কি করেছেন আমাদের সরকার 
তাদের প্রাণরক্ষার জন্য ?-----" যখন একাঁট একটি করে প্রাণ নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে, তখন সরকার ভাবছেন, এই পারিষ্থাতিতে কি করা যায়? ঘদি 
এই দাসীন্যও ভঙ্সনার যোগ্য না হয়, তাহলে ভর্খসনা কথারই কোন 
অথ থাকে না। 

জেমস ক্লারার ৪.-..---- মাননীয় পাঁণ্ডতের কাছ থেকে এখনও আমার 
শোনার স্যোগ হয়নি যে, গভন“মেণ্টের কি করা উচিত ছিল । 

নোতিলল নেহর:£ একথা পাঁর্কার করেই বলা হয়েছে যে, গভনর্মেন্টে 
কর্তব্য ছিল আভয্বস্ত যুবকদের দাবিগুলি পুরো জেনে নেওয়া । 

বিভিন্ন সদস্য ৪ বর্ণবৈষম্যের যে নীতি গভনমেন্ট রেখেছেন, তার 
[বিলোপ করা । 

অনরনাথ দত্ত ঃ স্যর! যে মহৎ প্রাণকে আমরা আজ হাররোছ 
তাঁরই স্মৃতির উদ্দোশা আমাব অশ্ররজলের অব্য দিতে আম দাঁডিয়োছি, 
আন্য দিনের মত বিতর্কে যোগ দিতে নয় । আমরা আজ সমবেত হয়োছি 
এক জাতীয় দুর্যোগের দিনে । আমাদের দুঃখ ও পরাধীনতার প্রাত 
এতটা 'নার্বকার না হয়ে এই গভর্নমেন্ট যদি একটু হদয়বান হত ! কিন্তু 
সে হল অলস কল্পনা । স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামে আমরা কোন 
সহানুভুতি এই সরকারের কাছে আশা করতে পাঁর না। মান্তুর সংগ্রামে 


৯৭ 


ভ্যরতের ম্যাকম্যইীনর এই আত্মদান যে কোন সঙ্ধরয় মানুষের বিবেককে 

উদ্বদধ করতো । ওই যে জেমস ক্লীরার নামক ভদ্রলোক, ব্ান্তগতভাবে 

তাঁর সততায় আম বিন্দুমান্্ও সন্দেহ করি না, কিন্তু যে জেমস র্লীরার 

মানবসম্্াজের একযষ্ঠাংশকে অধীন করে রাখার কুচক্লের মেরুদণ্ড, তার 
ততা বা অকপটতায় আমার কোন বিবাস নেই। 

“ভারতবর্ষের রাজনোতিক বন্দীদের প্রাথমিক দাবগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য 
যাঁন জাআদান করেছেন, সেই যতীন্দ্রনাথকে হত্যার জনা আমি এই 
গভনমেন্টকে অভিযুক্ত করাছ। এই যুবকদের জীবনের উপাদান কি তা 
গভনণমেণ্টের ভালোভাবেই জানা আছে। আমরা যে রাজনোতিক উত্তেজনার 
সৃষ্টি করাছ বা এখানে বে সোরগোল তুলাছ, গভর্নমেন্ট তার জন্য কিছু 
মাত্র উদ্দিগন নয়, কিন্তু গভনমেপ্ট ভালভাবেই জানে, যারা নিজেদের জীবন 
ব্পল্ন করে তিল তিল কারে মৃত্যুর পথে এঁগয়ে যেতে পারে, যারা 
নিজেদের জীবনে গীতার অমৃত বাণী “অচ্ছাদ্যোহয়মদাচ্যোহয়মক্রেদ্যোহশোষা 
এবচ'কে মন্ত্র করেছে তারা এই ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনরূপ প্রতিষ্ঠানের 
পচ্ষে প্রচণ্ড বিপজ্জনক ----" 

“আম ভারত ও পাঞ্জাব সরকারকে হত্যাকারী বলে চিহিত করছি । 
হত্যাকারী না হলে মৃত্যুর দূত খন তার পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আসে, 
তখন তারা কিভাবে 'নার্বকার ওদাসীন্যে আনন্দ করে ? তাদের কাজের 
বিচারে বসবে এমন ধর্মাধকরণ পাঁথকীতে নেই । আম জানি না তারা 
ধর্মে বিবাস করে কিনা, খরীষ্টধর্মে বলা হয়েছে শেষ বিচারের দিন 
আসবেই-সে কথায় তারা বিবাস করে কিনা । তাদের যাঁদ এ বি“বাস 
না থাকে এবং আমার ধারণা তাদের নেই, তবু একদিন তাদের হত্যাকারী 
শহসাবেই কাঠগড়ায় উঠতে হবে, যেদিন ইতিহাস মানবতার কম্টিপাথরে 
তাদের বিচার করবে । 

“আম তাদের হত্যাকারী হিসাবে চিহ্ত করছি । কেন? কারণ, এ' 
ীবপদ এডানো যেত, কিন্তু তারা তা চায়নি । আমার মনে পড়ছে নেই 
উন্তিটি-_ ঈশ্বর যাদের ধবংস করতে চান, তাদের বিবেক আগে নষ্ট করে দেন। 
এটা তারই উদাহরণ, এবং আমি সেই আশা নিয়েই বাঁচবো যে, তাদের বিবেক- 
শুন্য করে ঈশবর এই গভর্নমেন্টের আনিবার্য পতনের সডচনা করেছেন |" 

“আমি তোমাদের এইকথাই বলতে চাই যে, তোমাদের পাপের ভারেই 
তোমাদের ডুবতে হবে । , তোমাদের ওই পতাকা ধুলোয় লুটোবে। 


১৬৩ 


ডোনস ব্রে ( বৈদেশিক সচিব ) £ আমার পূর্বব্তঁ বন্তা যে উচ্ভৃত্খল 
ভাষায় তাঁর বন্তুবা প্রকাশ করেছেন, আম তা ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করছি। 
তার অগ্নসম্পাতের পর এখন কিছ শান্ত ভাষায় কিছু যান্তি ও যুক্তি 
যুক্তুতার কথা শোনা যেতে পারে । আমার ওপরে একটা অভিশাপ আছে 
যে, আমি কোন কিছুরই একট দিক দোখে খুশী হতে পারি না। অনা- 
দিকটা ও দেখাতে চাই 1০, 

“অনশন ধমণ্ঘটের ইতিহাসে একথা স্পম্টাক্ষরে লেখা আছে যে, এই 
আত্মীনরযাতনের পথে তারাই যেতে পাবে যারা তাদের উদ্দেশ্য সততায় 
প্রবলভাবে বিশ্বাস কবে । আমার বিন্দৃমান্র সন্দেহ নেই যে, এই দুভশগ্য 
যব: মৃতুটবরণ পরেছে এমন উদ্দেশা সামনে রেখে, যার সতাতায় তার 
অটুট প্রভায় ছিল । আর শহীদের রন্তু দিয়েই গীর্জার ভীঁন্ত রচিত হয় । 

“কন্তু যাঁদ ভনাদিক থেকে দেখি.১.১,, হঠাং জেল-আইনের আমল 
পাঁরবর্তন, যা সমন্ত আইনবাকথাকে বদাল দিতে পারে, তার দাবিকে 
হঠাং মেনে নেওয়া গভরন্নমেন্টের ক্ষমতার বাইরে নয়াক ? তাছাড়া এই 
পরিবর্তন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজা যারা রাজনীতির ছায়ায় দাঁড়িয়ে কৃীসং 
অপরাধ করে, যাবা হতার অপরাধে বিচারাধানত- নির্মম হত্যাকারীর 
সম্পকে আত উদারতা দেখানোই কি গভরন্নমেণ্টের কতর্বা ? 

এইচ ডবালিউ. ইমার্সন ( ফ্বরাষ্ট্রসাচব ) 2 মাত্র দু'দিন আগে এই 
সম্পর্কে আলোচনা করার পর আজ আবার যে একই আলোচনায় নামতে 
হাব, তা আমার মনে হয়নি । বির্দ্ধ পক্ষ যেসব ফাঁন্তুর অবতারণা 
কারেছেন তার মধ্যে কিহু কিছু কথা আছে যার সিক উত্তর দেওয়াও শল্তু। 
এক সময় জমার মনে ভায়েছে যে, দাবিগরল ধম্ঘিদীদের ব্যন্তিগত ব্যাপার, 
আর তখনই প্রশ্ন জেগেছে যে, এগুলো কি মেনে নেওয়া যেত না? 
তারপারেই দেখেছি যে, না_এর সঙ্গে জড়িত সাধারণ রাজনোতিক সমস্যা 
এবং জাতিগত বৈবম্যের প্রন্ন । মিয়ানওয়ালি জেল থেকে ভগৎ সিং ১৪ই 
জুন তাঁরখের চিঠিতে বলেছেন--এগল ব্যন্তিগত ব্যাপার নয় ;$ এর সঙ্গে 
জড়িত সাধারণ নীতির প্রশ্ন । আমার দিক থেকে কোন সন্দেহই ছিল না 
যে, যে যুবকের মত্যর জন্য আমরা দুঃখপ্রকাণ করছি, তানি যা সণ্িক বলে 
মনে করেছেন তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারেন, এবং তাই করেছেন । 
মৃত্যুর জন্য তাঁর দৃঢ়তা, খাদ্যগ্রহণে অম্বীকৃতি এ ব্যাপারে সমাধানের 
কোন পথ রাখোঁন ১১, প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ব্যবদ্থা গ্রহণে এত দেরি 
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হয়েছে কেন? আমি আগেই বলেছি যে, এদের দাবিগণলকে সাধারণ, 
নীতিগত দাঁব থেকে বিচ্যুত করে দেখা চলে না| 

| জনৈক সদস্য-_কেন চলে না? ] 

নহম্মদ আল ?জন্না 2 সেই সাধারণ দাঁবগুলি কি ? 

ইমার্সস 2 রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে আরও উন্নত বাবস্থা এবং 
জাতিবৈিষমোব বিলোপ 1:27, যদ কোন গভন“মেন্টাকে এই নীতিতে কাজ 
করতে হয় যে, বিচারাধীন বন্দীবা ভাভিঘোগ তুললেই বিনা তদান্তে 
ততক্ষণাং সেই জাঁভযোগের নিরসন কবতে হবে, তাহলে সার! আম 
মননে কার, কোন গভনেণ্টের পক্ষেই কাজ চালানো সম্ভব নয়। আমি 
বালছি যে, আমি মনে করি যতীন্দ্রনাথ দাস নাতির প্রান্সেই প্রাণ দিয়েছেন । 
আমার মনে হযেছে বর্তমান অআবদ্থাব সাশ্টই তয়েছে নীতিব সংঘাত 
থাকেত, গত দু'মাস পরে লাচোরে অনশন ধন্ঘদের ফলে যে অবন্থার 
সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট এবং ভারত গভনমেণ্ট অতান্ত 
উদ্িগগ । গভর্নমেন্ট যা করেছে বা যে বাবস্থা নিয়েছে, মাননীয় সভারা 
ববাস করাতে পারেন, তার সঙ্গে নীতি € নিয়মের প্রশ্নই ভাঁডত | 

কয়েকজন সদস্য 2 কি সেই নাতি? জাঙটবঘমোব পোষণ ? 

ইম্ারসন £ নাতি হল এই যে, সমাজ ও প্ববত যগেব আছি হিসাবে 
গভনমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয এই ধরনের দাবি যেনে নে ওয়া 

কে. পি নিয়েগশী 2 আমি মনে কবি না, যিনি দিতীয়বার এই সভায় 
তাঁর নীতিব প্রশ্নে একই কথার পুনরান্তি করেন, তার কথায় একই গুরাত্ 
দেওয়ার প্রয়োজন আছে । মি. ইমার্স যখন কথা বলছিলেন, আমার মন 
তখন ভেসে গিয়েছে ১৯১৯ খউজ্টান্দে। যখন শাকুনন্ত পাঞ্জাব সরকারের 
কর্মচারীরা, আজ এখানে সরকারী বেণে যাঁরা বসেছেন তাঁদের পুবঝসরীরা, 
[নিজেদের সম্পূর্ণ আধৌন্তিক ও অসমর্থনযোগা কাজের সাফাই গেয়েছিলেন । 
ডায়ার এবং ও'ডায়াররা এদেশের মাটি ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু যে মুহ্তে 
এই গভর্নমেন্ট মনে করবে, সেই ডায়ারের নীতি নিাদ্ধধার আবার চালু 
করবে, এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই 1:22 যে প্রদেশ যতীন দাস- 
এর মত মহৎ জীবনকে জন্ম দিয়ে ধন্য সেই প্রদেশের অযোগা প্রাতাঁনিধি 
আম, বাংলার মুখ উজ্জংল-করা সন্তানের উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের শ্রদধা 
ও বেদনার অর্ঘ্য দিতে এসেছি । জানি, আমরা আজ যত বেদনায় ও 
অশ্রুজলেই এই শ্রদ্ধা নিবেদন কার না কেন, যতীন্দ্রনাথ আর ফিরে, 
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আসবেন না 1... এই ঘটনা এবং আন্য ঘটনাগীল থেকেই বোঝা যায়» 
গভন“মেন্ট রাজনৈতিক বন্দীদের ব্যাপারে কি নার্ককার ও নির্বোধের নীতি 
অনুসরণ করে চলেছে । 


সভাবন্দ 2 এবার আমাদের প্রন্তাব উত্থাপন করা যেতে পারে । 
সভাপতি £ পাঁণ্ডিত মোতিলাল নেহরু । 
মোতলাল নেহের; 2 আমার বন্তুব্য আমি আগেই রেখোছি। 
সভ।প।ত £ এই সভা তবে এখানেই বধ রাখা হল 1৫৮ 
| 1710176 16191. 1929. 17১01101091 912 1০. 21163 ] 


ঘ. লাহোর ষড়ঘন্ত্র মামলায় আভিযুক্ত সর্দার ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত এবং 
অন্যান্যের আবেদনপত্র । এই পত্রে তাঁরা স্বরাষ্ট্রসাচবের কাছে জানিয়েছেন, জেল 
আইনের নতুন ধারায় প্রদত্ত সুবধাগাল তাঁদের দেওয়া না হলে তাঁরা আবার 
অনশন শুরু করবেন 


২০. ১ ১৯৩০ তারিখে তারবার্তার মাধামে আপনার কাছে 
আমাদের যে দাবিগুলিকে জানযোছ, এখনও তার কোন উত্তর পাইনি । 
আমাদের সেই তারবাভণয় আমরা বালোছি 2 


1710176 1৬1০1101091, 117019, 000৮9171771, 70611)1 [0017001- 
171915, 1.811019 (01051011780 0859 2170 0101)০1 10111102] 
চ7115010975 90191901090 10711761-5111109 010 1106 25500181709 
11720 1106 11019 (30৮০110100017% ৬/85 0010510611170 [১1০011101- 
৪] 3811 (০910011011965 1২5100171, £৯11 117019 (50105121709 
10৮০]. 709 8001010 1210217 521, 4৯5 ৮11101011৮0 11921709171 
[09 7091101021 70715010615 5111] 00107111065 ৬/৪ 1600551 ৮৮০ 0০ 
110010790 ৬/10)1]) 2 ৮/০91 ঠা701 009৮9101061 0901910910_ 
2:21)016 €509175121770% 05856 1010091-711215. 

পাঞ্জাব জেল এনকোয়ারি কমিটি আমাদের প্রতিশ্রীতি দিয়োছিলেন যে, 
শীগাঁগরই রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাতি ব্যবহারের নীতি সন্তোষজনকভাবেই 
মিটে যাচ্ছে, লাহোর ড়ঘন্ম মামলায় যাঁরা আভিযুন্ত তাঁরা এবং অন্য 
বন্দীরা এই আশ্বাস পেয়েই অনশন ভঙ্গ করেছেন । তাছাড়া আমাদের 
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মহৎ বন্ধু শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় যে 
শবতকক শুরু হয়োছিল, সেখানেও জেমস ক্রীরার সেই একই আশ্বাস দেন ।' 
একথা ব্লা হয়েছিল যে, গভর্নমেন্টের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, এবং 
রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি আচরণের ব্যাপারও গভরন্নমেণ্ট সহানুভূতির 
সঙ্গেই দেখছেন । যে সকল রাজনোতক বন্দী বিভিন্ন জেলে তখন অনশন 
করে চলোছিলেন, তাঁরা এরপর অনশন ভঙ্গ করেন। 

ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি প্রাদোশক গভন্নমেণ্ট তাদের রিপোর্ট দাঁখল 
করেছে । বিভন্ন প্রদেশের কারাসনহের পারদর্শকদের যে সভা লক্ষ্টোতে 
জন্ন্ঠত হয়, এবং ভারত গভর্নমেন্ট দিল্লীতে যে সম্মেলন ডাকেন, 
তাতেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়। তরপর একমাস পার হয়ে গেছে 
কিন্তু গভর্নমেন্ট এখন পর্য্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করোনি । 
এই দীর্ঘসত্রী মনোভাবে সাধারণ মানবের সঙ্গে আমরাও সান্দহান হয়ে 
পড়োছি যে, হয়তো অনুমোদনগাঁলকে আপাততঃ চেপে রাখার চেষ্টা 
চলেছে । গত চার মাস ধরে ধর্মঘটী ও অন্যান্য রাজনীতিক বন্দীর ওপর 
বে প্রতিহংসামূলক ব্যবহার করা হয়েছে তাতে আমাদের সন্দেহ আরও 
দঢ হয়েছে। আমরা এ ধরনের ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ তুলে 
দিচ্ছি_- 

১. লাহোর সেন্ট্রাল জেলের বন্দী বিজনকুমার ব্যানাজীঁ অনশন 
ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন । শাম্তিদ্বরূপ তাঁর জেলের মেয়াদ যেটুকু কমার 
কথা ছিল, সেটুকুকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে । সাধারণ নিয়মে গত 
[ডিসেম্বরে তার মাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর জেলের মেয়াদ চার 
মাস বেড়ে গেছে । ওই একই জেলে একই শাদ্তি দেওয়া হয়েছে বাবা 
সোচন সিংকে । অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্য সর্দার কাবুল সিং 
সর্দার গোপাল সিং (মিয়ানওয়ালি জেল ), এবং মাস্টার মোটা সিংকেও 
( রাউয়ালাপাণ্ড ) অনুরূপ শাম্তি দেওয়া হয়েছে। 

২. অনশন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্যে আগ্রা সেন্ট্রাল জেলে আটক 
শচীন সান্যাল, রামকুমার ক্ষেরৌ ও সুরেশ ভট্টাচার্য রাজকুমার সিংহ» 
শচীন্দ্রনাথ বকশী এবং মন্মথনাথ গুপ্ত প্রভাতি কাকোরাী মামলার বন্দীদের 
আরো কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে । শোনা গেছেঃ শচীন সান্যালকে 
বোঁড় পরিয়ে নির্জন সেলে রাখা হয়েছে । তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে 
পড়েছে। জুরেশ ভট্টাচার্য টি. বি. রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে শোনা 
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যাচ্ছে। এ ছাড়া অন্যান্য বন্দীকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের''.... 
সকল সুযোগ-সুবিধাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে ।-১" 

অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছেন, তার অন্ালাপি বন্দীদের হাতে দেওয়া হয়নি । 

২৩ ও ২৪ অক্টোবর, ১৯২৯, উচ্চপদস্থ পুলিস আফিসারের নিদেশে 
লাহোর বড়ঘন্তর মামলায় ভভিযুক্ক বন্দীদের ওপর প্রবল পীড়ন চালানো হয়। 
আমাদের মধ্যে একজনের দেওয়া বিবৃতিও আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে 
১৬, ১২. ১৯২৯ তারিখে । পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট বা ভারত গভননমেণ্ট 
আমাদের পাঠানো চিঠির কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করোনি 1-5-5 

লাহোর বোস্টাল জেলে আটক কিরণচন্দ্র দাস ও আরো আটজনাকে 
কার্টে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতকড়া পরিয়ে শৃঙ্খলাবদধ করে নেওয়া হয়। 
অথচ পাঞ্জাব জেল এনকোয়ারি কমিটি সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ 
করেছেন । এ সম্পর্কে ড. আলম ও লালা দীনচাদ'এর বিবৃতি “ট্রবিউন? 
পাত্রকায় প্রকাশিত হয়েছে । 

এই সব ঘটনা এবং রাজনীতিক বন্দীদের ওপর আরও নানা নর্যাতনেন 
কাঁহনী যাঁদও আমাদের অতান্ত বিক্ষুব্ধ করেছে তবু শীগগিরই এ ব্যাপাবে 
একটা িদধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে ভেবে আমরা ধরঘট থেকে বিরত হই । 
কন্তি ভব এই নির্াতন চলতে থাকায় আমরা কি ভাববো যে অনশন 
ধর্নঘাটীদের প্রচণ্ড যন্র্রণাভোগ এবং যতান্দ্রনাথ দাস'এর আাত্মহ্যাগও 
বফালে গেল গ আমরা কি ভাববো যে, সাধারণের উত্তেজনা প্রশমিত 
করতেই শুধু গভন্নমণ্ট কতকগাল অলীক আম্বাস দিয়োছিলেন 9১১, 

রাজনোতিক বন্দীদের প্রাতি আচরণ এবং শ্রেণীবভাগের ব্যাপারে 
অনেক কথাই বলা হয়েছে । শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য ও গুরুতর সম্পর্কে 
আমরা আাবার কিছ বলতে চাই। কারণ আমরা দেখাছ শ্রেণীবভাগের 
সময় “উদ্দেশ্য' কথাটার গুপর কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। সাধারণ 
একজন দস্্য ও হত্যাকারীর সত্গে একজন রাজনোতিক কারণে আভিযন্ত 
ব্যান্টুর কাজের উদ্দেশ্যকে 'াঁলয়ে দেওয়া তামাশাজনক ব্যাপার-****" জেল 
এনকোয়ারি কাঁমিটির রিপোর্টে এ সন্বন্ধে (শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে ) দুখট 
জাঁনসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 

১. অপরাধের ধরন 

২, অপরাধীর সামাজিক মর্যাদা 


১৫৬৮ 


চৌধুরী আফজল হক রিপোর্টের এই অংশে তাঁর আপাতত জানিয়ে 
বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকার দরুন যারা 'রিন্ত ও দারদ্র তাদের 
সামাজিক মর্ধাদা নির্ধারণ কি ভাবে হবে ? একথা মেনে নেওয়া যায় যে, 
বাইরের জীবনের চেয়ে জেল-জীবানে কৃচ্ছতাভোগ কিছু? বাড়বেই । কিন্তু 
তার অথ" ক তাকে সবাকিছ্‌ প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে বগিত করে রাখা? 
২০০০৭ যাই হোক, এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল, বতমান অবাবন্ধা দূর 
করার জনা রাজনোতিক বন্দীদের সাধারণ অপরাধার শ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র করে 
ধরতে ভাবে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধো দুটি শ্রেণী করা যায়-১. যারা 


আহিংস, ২ যারা হিংসাত্মক কর্মে যান্ত। িংসাত্মক কাজের মধ্যে 
কাজের উদ্দেশ্য ও পরিবেশ বিচারের প্রয়োজন আছে 1---777 


গামাদের বিশে দাবি হল, কোন রাজনোতিক বন্দীকেই অমরাদাকর 
এবং পীডনকর কোন শ্রমের দাঁয়ত্ব দেওয়া ছবে না। তাদের সকলকে এক 
ওয়ার্ডে রাখতে হবে । অন্ততঃ একখান দৌনক পাত্রকা পডবার সুযোগ 
তাদের দিতে হবে । এবং তাদের নিজেদের অর্থে খাবার ও পোশাক সংগ্রহ 
করে নেওয়ার অধিকার তাদের দিতে হবে| 

আমরা আশা করবো, দোর না করে গভনমেন্ট তার দেয় প্রাতশ্রাতি- 
গুলি পালনের ব্যবন্থা করবে । যাঁদ জাগামী সাতাদনের মধ্যে গভনমেন্ট- 
এর তরক থেকে দেওয়া প্রাতশ্রাতিগলি পূরণের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা না হয়, তা'হলে আমরা আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করতে বাধ্য হব। 

তারিখ 2 ২৮, ১. ১৯৩০, ভগৎ সিংহ 

বটুকেম্বর দত্ত 





উ. মৃতু'দণ্ডে দণ্ডিত আসামী সদ্দার ভগ সং, শুকদেব ও শিবরাম 
রাজগুরু পাঞ্জাবের গভরন্নরকে একটি চাঠ দেন-_তাঁদের শেষ চিঠি। 


লাহোর মামলায় আভিযুস্ত্দের দ্রতব্চারের জনা ভারতে ব্রিটিশ প্রতি- 
নাধ ভাইসরয় বিশেব আঁডন্যান্সপ জারি করে যে ট্রাইবুনাল নিযুক্ 
করেছেন, সেই ট্রাইবুন্যাল অর্থাৎ ইংরেজের আদালত ১৯৩০'এর ৭ই 
অক্টোবর তাঁরখে ঘোষণা করেছে আমাদের ফীসীর হুকুম । আমাদের 
বরুদ্ধে প্রধান আভিযোগ ইংল্যান্ডের রাজার বিরুদ্ধে যদ্ধ করা। এই 
*ব্চারে দু"ট 'জানস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে_ প্রথম, ব্রিটিশ 


৯৫৯ 


সাম্রাজ্য ও ভারতরাস্টরের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান । দ্বিতীয়, আমরা সেই 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বন্দী হয়েছি । আমাদের এইভাবে বর্ণনা 
করায় আমরা গার্বত। 

এই ব্যাপারে আমরা একটু বিদ্তৃত আলোচনা করতে চাই । যুদ্ধ 
অর্থে আদালত কি বুঝেছে আমাদের জানা নেই, কন্তু আগরা এর অন্ত- 
্নহিত অর্থকে স্বীকার কার। আমাদের এই চিন্তাধারাকে আমরা স্পম্ট 
করে প্রকাশ করতে চাই । 

যংদ্ধাবস্থা বত'মান 

আমরা একথাই বলতে চাই যে, মুষ্টিমেয় কতকগ্ীল লোক যতাঁদন 
শাঁকুর জোরে শ্রমজীবী মানবের স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করে নিজেদের 
মধিকার বজায় রাখতে চাইবে, ততাঁদন এই যুদ্ধ চলবে । ভারতীয় হোক 
বাবদেশাগত হোক» তারা নিজেদের মধ্যে রফা করে গরীবের রন্তু শোষণের 
কাজে হাত ালয়েছে। বর্তমান সরকার ও সেই সব নেতা যারা কিচ্ছু 
সুবিধার বিনিময়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, তাদের কাজে কিছুই 
যেত জাসতো না। কিন্তু সাধারণ মানবের ওপর ওই নেতাদের অসীম 
প্রভাব । যুূবসমাজের প্রতিও তারা বিবাসঘাতকতা করেছেন, দারিদ্র 
মানূষের কথা ভুলে গিয়েছেন এবং ভুলে গিরেছেন তাদের, যারা বিপ্লব 
সাধনের জন্য জীবন উতসগ“ করেছে । এই রাজনীতিবিদ নেতাদের বিবাস 
ভামরা, যারা বিপ্লববাদী, তারা হংসাত্মক কার্ষের অনুগামী 

যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন রূপ 

[ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকে । কখানো আর রুপ 
প্রকট হয়ে ওঠে, আবার কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে । কখানো মানবের মধ্যে 
বিকোভ আন্দোলনের রূপ নেয়, কখনো আবার প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে 
তার প্রকাশ । যে ভাবেই তার প্রকাশ হোক, তার প্রভাব মানুষের ওপরে 
পড়বেই । এই যুদধ চালিত ভবে অসীম প্রত্যয় ও দুটতার দ্বারা । এর 
জবসান হবে না যতক্ষণ সাম্যবাদী প্রজা তন্রের প্রাতিষ্ঠা না হবে এবং বর্তমান 
সমাজ এক নতুন সমাজে রূপান্তরিত না হবে|". 

শেষ দ্ধ 

খুব শীগাঁগরই শেষ যুদ্ধের দুন্দুভি বাজবে, এবং তার মধ্যেই শেষ 
মীমাংসাও হয়ে যাবে । সাম্রাজ্যবাদ ও পঠীজবাদকে বিদায় নিতে হবেই । 





১৬০ 


যতাঁদন সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হয়, ততাঁদন এই যুদ্ধ চলতে 
থাকবে নিত্য নুতন উদ্যম এবং অভেদ্য দৃূঢ়তায়। এই যুদ্ধ আমাদের 
নয়ে আরম্ভ হয়নি, আর আমাদের মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাচ্ছে না । আমাদের 
আত্মদান সংগ্রামের একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে উত্তরণের পথে 
পেতু হয়ে থাকবে। 

এবার বলবো আমাদের কথা । আমরা জান আমাদের ফাঁসিতে 
ঝোলাবার জন্য আপনাদের উদ্যমের শেষ নেই। আমরা কোন প্রার্থনা 
রাখতে আসান এবং প্রাণভিক্ষার আব্দেন জানাতেও চাই না। কিন্তু 
'ব্রাটশ আদালতের বিচারে আমরা যুদ্ধাপরাধী । আমরা চাই যে, আমাদের 
যুদ্ধবন্দীর মর্ধাদা দেওয়া হোক। ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে সেনাবাহনীর 
বন্দুকের গলিতে আমাদের মারার হুকুম দেওয়া হোক-__এইট্ুকুই আমাদের 
দাব। ধন্যবাদ । 


চ. ছোট ভাই কুলতারকে ভগৎ সিংএর চিঠি 
( তাঁর জীবনের শেষ চিঠি ) 
মাচ ৩, ১৯৩১ 
আমার চ্নেহের কুলতার 
আজ তোমার চোখে জল দেখে আমি ষে কত ব্যথা পেয়েছি অ বলবার 
নয়। তোমার গলায় কান্না আর চোখে জল আমি যে সহ্য করতে পার 
না। ভাই, সাহসে বুক বেধে সামনে আকাও পড়াশোনা করে যাও । 
ভেঙে পোডো না ভাই। আমি আর কি লিখবো, কি বলবো? 
জানো তো 
ণনর্যাতনের নতুন নতুন পথ বার করতেই 
ওরা সারাক্ষণ খোৌঁজাখাঁজ করছে ।' 
আমরাও দেখতে চাই ওরা কতদূর যেতে পারে । পৃথিবীর ওপর 
আমরা রাগ করবো কেন? কেন আঁভযোগ তুলবো ? 
আমাদের আলাদা জগৎ 
আমাদেরই জয় করতে হবে। 
আমি প্রভাতের দীপশিখা, এবার নিভে যাবার কালে পেশছেছি। 


বিদায়! 
৯১৬১ 


সর্দার ভগৎ সিং__১১ 


পলিশিষ্ট--ও 


ক. লাহোর ষড়ঘন্ত্র মামলা (১)- ১৯৩০ 


সর্দার ভগৎ সিং 
(ওরফে বলবন্ত সিং) 
শুকদেব--(দলের 
নাম £ দয়াল, স্বামী 
ভিলেজার ) 

শিবরাম রাজগ,র;-_ 
( দলের নাম 2 এম. 
রামগুরু, রঘুনাথ ) 
বিজয়কুমার সিংহ-__ 
( ওরফে বাচ্চ ) 





ঠাকুর মহাবীর (সং 
( অন্য নাম পতব) 


শিব বর্মা-__( দলের 
নাম 2 পরত, 
হরনারায়ণ, রাম- 
নারায়ণ কাপুর ) 
জয়দেব--(অন্য নাম £ 
হরিশ্তন্দর ) 


অভিযুক্তদের নাম 


জন্ম ; ৫ই অক্টোবর ১৯০৭, বগা, লায়ালপুর। 
২৩াশে মার্চ ১৯৩১ লাহোর জেলে ফাসি । 

জন্ম £ সম্বত ১৯৬২, লায়ালপুর । ২৩শে মার্চ 
১৯৩১ লাহোর জেলে ফাঁসি । 


জন্স £ ১৯০৯, খেরা, পুনা | ২৯শে সেপ্টেম্বর, 

১৯২৯ পুনাতে গ্রেপ্তার হন। ২৩াোশে মাচ 

১৯৩১ লাহোর জেলে ফাসি। 

কানপুর | 

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তব | 

বর্তমানে ইনি হায়দরাবাদে বাস করেন। দ নিউ 

ম্যান ইন সোভিয়েট ইউানয়ন' বইটি একে খ্যাতি 
এনে দিয়েছে । এর লেখা জর একটি বই ণ1)০ 
/৯11021702175--1175  11019817 138501116. 
বড় ভাই রাজকুমার সিংহ কাকোরি মামলার ১০ 
সর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। 

জন্ম £ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪, শাহপূর টহলা (ঞ্টা)। 

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ৷ আন্দামান সেলংলার জেলে 

অনশনে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৩ সালের ১৭ই মে। 

হরদই। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর | বর্তমানে লক্ষেনতে 

বাস করেন। তাঁর বিপ্লবী ব্ধুদের মাধ্য যাঁরা 

শহীদ হন, তাঁদের কাহনী লিপিবদ্ধ করেছেন 

সংস্মৃতিয়াং গ্রন্থে । 

হরদই | যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর | 


১৬২ 


গয়াগ্রসাদ__ (অন্যান্য 
নাম £,ডা. বিএস. নিগম, 
রামলাল, রামনাথ, 
দেশভগৎ ) 
কিশোরীলাল রত্তন-_ 
(দলের নাম ? দেপুদন্ত, 
মস্তবাম শাস্ত্রী ) 
কমলনাথ তেওয়ারী-__ 

€ অন্য নাম ? কান ওয়াল 
নাথ ঘ্রবেদী ) 

কুন্দনলাল ( বা প্রতাপ ) 


প্রেমদত্ত ( মাস্টার, 
অমৃতলাল ) 


চন্দ্রশেখর আজাদ-_ 
(দলের নাম? পাঁণ্ডিতজী, 
কুইক সিলভাব ) 


ভগবতশচবণ ভোরা-- 


যতীন্দ্রন।থ দাস-_ 
€ অন্য নাম 2 রবীন, 
কালীবাবু ) 


যশপাল-_ 


জন্ম 2 জগদীশপুর, 
দীপাণ্তর | 


কানপুর। যাবজ্জীবন 


হোসিয়ারপুর, পাঞ্জাব | যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর । 


বোতয়া। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর | 


সপাতবংসবর সশ্রম কারাদন্ড । 


পাচবংসর সশ্রম কারাদণ্ড । 
জাছেন । 


এখানো জীবিত 


যাঁরা ধরা পড়েন।ন 


জল্ম ৪ ২৩শে জানুয়ারি, ১৯০৬, ভাবরা, মধ্য- 
প্রদ্শ। আজাদকে পুলিস কখনো ধরতে 
পারেনি । ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১৯ এলাহাবাদে 
আালাফেড পার্কে (বর্তমানে আজাদ পার্ক ) 
পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন । 

জন্ম 2 জুলাই, ১৯০৪, পাঞ্জাব । ১৯৩০ সালের 
২৮7শ মোবোমা বিস্ফোরণে নিহত হন । ম্ত্রীদর্গ 
দেবী আজীবন বিপ্লবের কাজে লিপ্ত ছিলেন । 
জন্ম 2 ১৯০৪ সালের ২৭শে আক্টোবর, 
কলকাতায়। মৃত্যু ঃ ১৯২৯ সালের ১৩ই 
সেপ্টেম্বর লাহোর বোষ্টাল জেলে । ৬৩ দন 
অনশনে থেকে মৃত্যুবরণ করেন । 

ধর্মশালা ৷ মামলা চলার সময়ে ধরা পড়েন নি। 
ধরা পড়েন এলাহাবাদে ২৩, ১. ১৯৩২ 


৯৬৩ 


সংগর; দয়াল অবস্তি-__ কানপুর। ধরা পড়েন নি। 
কৈলাসপাতি__ আজমগড় ১৯৩০, অক্টোবরে ধরা পড়েন 
(অন্য নাম ঃ কালাচরণ) 


যারা রাজসাক্ষণ হয়ে যায় 


জম়গোপাল-_ গুজরানওয়ালা, পাঞ্জাব । বিবাসঘাতকতার জন্য 
(দলের নাম ঃ হরবন্স- ভগবান দাস পিতলের গ্ালতে জয়গোপালকে 
লাল, গোপাল ও হত্যার চেষ্টায় আহত করেন বোন্বের জলগাঁও 
কিষেণ চাঁদ ) নামক স্থানে । 

ফণবন্দ্রনাথ ঘোষ__ চন্পারন, বিহার । বিবাসঘাতকতার জন্য কণী 


(দলের নাম ৫ দাদা ) ঘোষকে ১৯৩২ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে 
বোঁতয়ায় ভোজালির আঘাতে হত্যা করেন চন্দ্রমা 
সিং ও বৈকুণ্ঠ সুকুল। বৈকুণ্ঠ স্কুলের ফাসি হয় 
১৯৩৪'এর ১৪ই মে। চন্দ্রমা সিংএর হয় 


১২ বছর কারাদণ্ড | 
মনমোহন ব্যানাজা চম্পারন, বিহার | 
( বা মনোহর ) 
ললিতকুমার মূখ।জুঁ-_ এলাহাবাদ 
হংসরাজ ভোরা__ লাহোর, পাঞ্জাব | 
(বা তারলোকচাঁদ ) 
রামশরণ দাস-_ কপ-রতলা, পাঞ্জাব । 


খ. হিন্দ্‌স্থান সোস্যালস্ট রিপাপিকান আর্মির অন্যান্য সংগ্রাম সদস্য 
যাদের আভঘু্ত করা হয় লাহোর ষড়বন্ত্র মামলা (২) ১৯৩০'এর আঁভঘোগে 1৫৯ 
ইন্দরপাল-_- কাংরা, পাঞ্জাব । যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
রূপচাঁদ__ রাউয়ালাঁপাণ্ডি ৮ রি রি 
জাহাত্গীরলাল শেখপুরা ”» 
গুলাব সিং রাউয়ালাঁপাঁণ্ড ৮ রা ্ 
কুন্দনলাল-_- বেনারস, উ. প্র. 


১৬৪ 


সশ্রম কারাদণ্ডে যাঁরা দন্ডিত হন, তাঁদের নাম-__ 


নাথুরাম ( রাউয়ালাঁপাণ্ডি ), সর্দার সিং (ম্থুরা ), গুরবক্স সিং 
€$ গুজরানওয়ালা ), ভীম সেন ( শেখপঃরা 9 জখদেব রাজ (গুরুদাসপুর), 
সীতারাম ( ঝিলাম ), কুন্দনলাল (শেখুপ্রা ৮ হরিরাম (রাউয়ালাপাণ্ড ), 
গোকুলচাদ ( শেখুপদ্রা )2. কুষণলাল (বঝিলাম ) হরনাম সিং 


( রাউয়ালপিণ্ডি ) 


পলাতক বা যাঁদের পুলিস ধরতে পারোনি__ 


চন্দ্রশেখর আজাদ-_ 


বিষেণ দাস__ 
যশপাল-_ 


হংসরাদ “ওয়ারলেস"' _ 


অন্যদের নাম-_ 


বেনারস । এলাহাবাদে পঁলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে 
নিহত । 

মামলা চলার সময় ম.ত্যু হয়। 

১৯৩২ সালের ২৩শে জানু্যার মিসেস জাফর 
আলির ( ওরফে সাবিত্রী দেবী ) গৃহে ধরা 
পাড়েন। বিচারে সাত বংসর সশ্রম কারাদণ্ড 
হয়। 

দিল্লীতে বড়লাটের ট্রেনের তলায় যে মাইন পাতা 
হয়, তার পাঁরকল্পনা হংসরাজের । হায়দরাবাদের 
( সিম্ধু ) কাছে একটি গ্রামে তাঁকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। হংসরাজ দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। 

লেখরাম, প্রেমনাথ, মসম্মত প্রকাশ | 


১৬৫ 


&/ 
০ 


১৭ 


৯২ 


১৩, 
১৪. 
১৫, 
১৬, 
১৭, 
১৮, 
৯৯, 
ঘ্খ0, 


ঠ ত্য ১ তে পি 9০% ৮ 


তগ্্যপন্জী 


সিডিশন কাঁমটির রিপোর্ট । 

00. ৯, 106০91--9911690 1317900 91101). 

00109 1৬110101)0109011985--] ০ [২6৮ 0161610109165. 
/১101108,39281 1১0011102১0, 7.7.1909. 

সাঁডশন কাঁমিটির রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ১২৮। 

নট 

1২910601001---1109% [10010 ১001251০0 10112160010, 10. 131. 
সাডশন কাঁমাটর রিপোর্ট । 

অমৃতবাজার পাঁন্রকা, ১০.৫.১৯০৭, পৃঃ ৬। 

€7. ১. 1)০1--১০1)০এ 311700 ১111517), 106৩ 4. 

(ভগ 'সিং-এর ভাঁগনেয় জগমোহন সিং গ্রন্থকারকে এক চিঠিতে 
জাঁনয়েছেন-_-991)50 ৬1000 9107517191100 টিতোটা। ৬1119 
11170621 169101) 01 30117111051, 1115 00066 50175 ১, 1191190 
911751), 19011017০01 0116 91680 10100%1, ১. 4৯110 ১1108] 2110. 
১. ১৮০12) 91151) ৮/০15 00177 111 0115 ৬111890. 11 ৬05 117 
1896 1170 ১. 4১1001) 911081) 801 10170 17 391050. 01 
1.52110 0. ) 

€7০9৬[. 91 111019, 17101710 16]011.১ 7১1009০০116 5 01 /১118151, 
1907 (41509 91798110604 13119696 9111617, 0১ 00. ৯, 12০01, 
৮76০ 7.) 

লাহোর, ১৮ই মাচ? ১৯০৮ শহন্দুস্থান' ও “পাঞ্জাবী” পাত্রকায় 
প্রকাশিত । অমৃতবাজার পান্রুকা, ২১.৩. ১৯০৮, পৃঃ ৬। 

€0. ৯. 10০০91--911217690: 131195506 11751), 795০ 12, 

[010 7969 ৫. 

স্প্রকাশ রায়--ভারতের বৈগ্লাবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ২৬৯-৭০। 
২০০1 091 0176 99016191/ 00111016666) 72179 14. 

00190 911051)--10017001 0190 917200৬5016 021109%/5, 725০ 9. 
0. 5. 19501--917917590 91774586 91067, 2৪6৩ 11-12. 


[সাঁড়শন কমিটির রিপোর্ট । 
0, ৯. 10০০91--91701)560 731719560 ১1051), 29৮০ 13. 


১৬৬ 


২২. 


২৩. 
২৪. 
২৫. 
২৬, 
২৭, 


২, 


২৯, 
৩০, 
৩১. 


৩৩. 
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৩৫, 
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৪৯, 
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৪৩. 
৪৪, 


হান্টার কামশনের (71006 217120 10150174619  চ000119 
00108091106 ) কাছে প্রদত্ত বিবাতির অংশাবশেষ । 

ডায়ারের কাজের পুরস্কারস্বরূপ ২৬০০ পাউণ্ডের একটি তোড়া 
উপহার দেওয়া হয়। 

00. ৯. 10501--911911969 13119690 11751), 725 10. 

কাকোর মামলার পর্ীলস রিপোর্টে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে । 

প্রথম নাত “জগৎ মাত্র এগারো বছর বয়সে মারা যায়। 

11) ১৪৪1:01) 01 710900100, 1290 230- 1. 

এ সম্পকে বিস্তৃত বিবরণ পাীলস রিপোর্টে পাওয়া গেছে_£1৩ 
৩. 375125, 7১01. 1925 ; পাঁরশিঘ্ট দ্রন্টব্য | 

19851 017017172% (517910610০৩ 7 [77 968101 01 17169900100, 
[০5০ 230. 

1010, 1১99০ 311. 

১(০০11617 01 ১171৬ ৬511719, 01. 14.4.1907. 

4950917) 017. 01191001100) 11 ১০21017 91 0064010, 7859 441. 
0০9৬, 91 11719, [10109 1091016,, 70911010991 ?16 1০9. 139, 
07, ১. 199০091--917911900 1311960 91151), 785০ 24, 

উল্টোরথ, অগ্নিযূগ সংখ্যা, পৃঃ ৪১। 

[1৩ 10198171100, 0৮ 1912 10101901217 195, 

07. ১. 1)901---১17911990 131719580 911091), 780০ 32. 

[ব*বনাথ বৈশম্পায়ন_ অমর শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ, পৃঃ ১১৪। 

00. ১. 106০91---911917560 1317959. 91150, 7959 35139. 
[বি*্লবীরা তখনও জানতেন না যে, তাঁরা খুন করেছেন স্যণ্ডার্সকে। 
0০9৬. 96 [10019 [10109 19100. 161০, 192 ০1 1929 
1. 48 8700, 

০০ 095 1. 7১801101, 1311996091 ০01 11009111591006, 916 ০. 
192129--17 0170617১091. 

লোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত-_-ইনক্লাব জিন্দাবাদ” পৃঃ ৮৫-৮৬। 

বতমান লেখকের শিহীদ যতানদাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন”, 
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পৃঃ ২১ ও ২৬। 
_-এ--» পৃঃ ৩০৯ । 


[017,3., 3., 119.)010001--1৬1110910 19610108119100 11) [17019, 
7১৪9০ 104. 
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৫২, 
৩. 
৫৪. 
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৬, 
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ভ্রিভংগ রায়-_আঁগ্নযুগ স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_ শ্রীমদ: স্বামী 
[নরালম্ব । 

[70175 109190,, ঠি15 ০. 192 ০1 1929, 7৪85০ 48 7340০. 
মুজাফফর আহমদ--অশ্নিষুগ সংখ্যা উল্টোরথ, পৃঃ ৪৪ 

491701015 96012 0129 029 01 ০0101259 131)88940 ৯11)51) ৮710165 
25016 0110912৮৮61] 160091 00 9101005৬, (11617 11) 1721)0916, 
৮/1)101) ৮23 001)0 11 [119 1217016 7301710 19.06019”-- 
1. ৮967101--216 বি০. 192/29, 17701761701. চিঠির অনুলিপি 
প্রফেসর জগমোহন সিং (লুধিয়ানা ) 'এর সৌজন্যে প্রাপ্ত । 
70100111011 [0019 1917-1936, (00100011090 ]।) 1176 
110165111551109 1370752911১ 17 0109 16060.১ 000৬6. 01 11)0159. 
বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত । তিনজনই ছিলেন স্মভাষচন্দ্রের 
বেঙ্গল ভলা-্টয়ার্স দলে । 

বিশ্বনাথ বৈশম্পায়ন-অমর শহীদ চম্দ্রশেখর আজাদ, পূ ২২৩। 
_-এ-, পৃঃ ২৫৭--৮। 

0. 9. 12019179109 31785819115] ৮. 87. 

101, ৮. 88. 

[611011310 11) 11)0199 1917---1936, 7899 69. 

70910, ৮৪826 191. 

[70106 16101. 7১০91161021 ঠি16 0. 21163, 1929. 

এই বিতর্কে আরও যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
মদনমোহন মালব্য, পনরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, তে 0০7. 
৬/1170519916179 10. 

5110119]) 110 110019, 1917--1936, 170176 10916, 0০৬1. 
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